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প্রন্চা্পক্েন্ পক্ষে 


স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। এ-কাজ শুরু 
করবার আগে, স্বাভাবিক ভাবেই, বিভিন্ন জিজ্ঞাস। এসেছিল বিভিন্ন মহল থেকে 
নানান বিষয়ে । সেই-সব জিজ্ঞাসা নিয়েই আমর] এগিয়েছি এবং দীর্ঘ সময় 
নিয়ে এ-কাঁজ আমর] শেষ করেছি-_অনেকের সহায়তায় । 

তবু কিছু জিজ্ঞাসা থেকে যায়। তাদের কানে আমাদের নিবেদন-__ 
এ-কাজকে আপনার] “উদ্োগপব” হিসাবেই গ্রহণ করুন এবং য। আমর করতে 
পারিনি-_-আগামী দিনে সে-কাদ করতে আমাদের সহায়ত! করুন, আপনারা 9 
এগিস্সে আস্বন। 

এই' খণ্ড প্রকাশনাব ব্যাপারে বিশ্টিন্ন মহল থেকে আমরা যে সহায়ত। 
পেয়েছি তার চন্য আমর কৃতঙ্ছ। প্রথম পন থেকেই শ্রদ্ধেয় অশোক ঘোষ 
যে-ডাবে আমদের সাহাধ্য করেছেন-_ত্বাব জন্য আমর] বিভিন্ন পর্যায়ে উপরুত 
হয়েছি । শ্রদ্ধেয় বিনয় পোষ, অববিন্দ পোদ্দাব ৪ দ্যোতি ,ভষ্রাচার্ষ 
এ-কাঁজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আলোচনা করে এবং পবামরশশ দিয়ে যে 
উৎসাহ দিয়েছেন--্তাতে তাদের বিদগ্ধ সজদয়নাভ প্রকাশ পেয়েছে । 
লেখকর্দের কৃতজ্ঞত| জানাচ্ছি তাদের উদার সহযোগিতার জন্য । 

দিতীয় খণ্ডের কা মামর। শুরু করেছি । বিভিন্ন কারণে দ্বিতীয় খণ্ডের 
কলেৰৰ অনেক বড হবে। তার মধ্যে “অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা? ও 
ব্/জনৈতিক পটপরিবর্তন'_-এই ছুটি লেখা লেখকণা দতে পারিনি । দ্বিতীয় 
খণ্ডে লেখাছুটি যাবে । এই ক্রুটির জন্য আমর। ক্ষমা চাইছি । আখা করছি, 
সবার সহযোগিতায় এ-কাজ আমরা শেষ করতে পাবব। 


$:১০ইরিিররটিিরাররারারারারারানাররাররিরারর 
এই ভূমিকা সম্পাদকের নয়, সংকলনের একজন লেখকের। “সোমগ্রকাশ' 
পত্রিকায় উদ্ধৃত রচনাটির পর ধার লেখ' প্রথম রচন! হিসেবে মুক্রিত হয়েছে, 
ভূমিকাটি তাকেই লিখতে হচ্ছে প্রকাশকদের অন্থরোধে। মংকলনের বিভিন্ন 
রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। ভূমিকা-লেখকের কর্তব্য। কর্তব্য পালন 
করতে গেলে প্রথমেই আমার নিজের রচনাটির কথ! বলতে হয়। রচনার 
বিষয় হল ম্বাধীনতা-উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক ইতিহাসের পরিবর্তনের 
ধারা। লেখাটির নাম দিয়েছি আমি-_ 'যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ । পরিবর্তনশীল 
পশ্চিমবঙ্গ | সংকলনের অন্যান্য লেখকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের জনকর্ষবিন্যাস, শিক্ষার অগ্রগতির ধাবা, 
বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা, তৃমিসম্পর্কের রূপাস্তর ও কৃষকের সমস্তা, শিল্পায়নের 
বিবর্তন প্রভৃতি । এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিকেই সামাজিক ইতিহাসের 
অন্যতম অঙ্গ বলা যায়। কিন্তু যেহেতু বিষয়গুলি পারদর্শী লেখকর! 
আলোচনা করেছেন, অবশ্যই তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তাই আমার 
নিজন্ব রচনাটি এই প্রথম খণ্ডে অমম্পর্ণ থেকে গেল। আমি শুধু এই সময়কার 
সামাজিক ইতিহাসের গতিব প্রবণতাগুলি সামান্য ইঙ্গিত করেছি মাত্র। 
অর্থনীতি শিক্ষা ভূমিসমস্তা শিল্পায়ন বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সম্বন্ধে সামাজিক 
ইতিহাসের পরিবর্তনন্সংশ্লি্ট আমার নিজের চিস্তাধার! পরবতাঁ খণ্ডে আলোচন। 
করার ইচ্ছ। রইল। এইটাই আমার অমম্পুর্ণ রচনার কৈফিয়ত। + ॥ 

এবারে সংকলনের বিভিন্ন বচনার কথ1 বলব । শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস অনেক 
তথ্যপম়দ্ধ সারণী-সহযোগে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস কর্মবিন্যাস উন্নয়নধার। 
জাতি-উপজাতি সমন্া ইত্যার্দি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক বলেছেন 
“একদিকে অনুন্নত কারা, তার] কী কাজ করে, কোথায় থাকে? অপর- 
দিকে উন্নয়ন কোথায় হয়েছে, সেখানকার লোকের জীবিকা কী, সেখানে কাব। 
থাকে। ছুটে! ছবি পাশাপাশি মেলালে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র আমীরি আর 
গরিবি-_ছুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ ছুটোর একট! বন্তত আরেকটারই 
উদ্টোপিঠের ছবি, 

শ্রজ্যোতি ভষ্টরাচার্য শিক্ষার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচন। 
করেছেম এবং তথাসমাবেশে কার্পণা করেননি । শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোঠনাফালে তিনি এই ধরনের কিছু মন্তবা করেছেন: “শিক্ষাব্যবস্থার 


বনিয়াদে কোনও ক্রমবিবর্তন ঘটেনি, ইংরেজ আমলে যা ছিল, কাঠামোর 
অঙ্গগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অন্রপাত মোটামুটি তাই-ই আছে।' 
পক্ষাস্তরে বামপন্থী রাঁজনৈতিক নেতৃত্বও ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান আন্দোলন, 
ছাত্র আন্দোলন প্রতভৃতিতে যত উৎসাহ দেখিয়েছেন, শিক্ষাপ্রসারের জনা 
আন্দোলনে তার এতাংশের একাংশ দেেখাননি। তাঁরা শিক্ষকদের বেতন- 
বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে সাহাষ্য সমর্থন যুগিয়েছেন, উচিত ভাবেই। কিন্ত 
শিক্ষা যে সমাজপরিবর্তনের একটা অন্যতম প্রধান অস্ত্র সে বিবেচনার বদলে 
তারা শিক্ষক ও ছাত্রকে শুধু নিজ নিজ দলবৃদ্ধির উপাদান ও ভোট-সংগ্রহের 
যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন ।” প্রসঙ্গত লেখক নকশালপন্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে 
আন্দোলনকেও কঠোর সমালোচনা কবেছেন। লেখাটিতে চিন্তার ও 
বিতর্কের খোরাক আছে যথেষ্ট। 

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য সমন্ধে 
লিখেছেন। অনেক চিস্তাশীল প্রসঙ্গে তিনি অবতারণা করেছেন। বর্তমান 
অবস্থায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব কী হতে পারে, সে প্রসঙ্গে শ্রীপোদ্দার 
বলেছেন: শোষণ ও উতৎপীডনে জর্জরিত মান্ধযের সঙ্গে আত্মীয়তার বোধে 
উদবুদ্ধ হওমা, সমকালীন সমস্যার ভাবনায় উদ্দিগ্র হওয়া ও সমাধানের পথ 
আবিষ্কারের চেষ্ট!; মানবিক ভূনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা, সংগ্রামের 
মধ্যে আপন অস্তিত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করা; এবং সেজনা মৃত্যুসহ যে 
কোন প্রকার বিপদের ঝুকি নিতে প্রস্তত থাকা। যিনি একান্ত সত্য অর্থে 
নিজেকে বুদ্ধিজীবী রূপে গণ্য করেন, তার কাছে এ ছাড়া কোন পথ নেই।, 

শ্রীঅশোক রুদ্র “ভূমিসম্পর্কের রূপাস্তর ও কৃষির উন্নয়ন, সম্বন্ধে লিখেছেন । 
আমাদের দেশে ভৃমিসম্পর্ক যেহেতু মৌল সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্তার মধ্যে 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য শ্রীরুপ্রের লেখাটির প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। লেখক ভূমিসম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ক্ষেতমজুর, ভাগপ্রথ1 এবং সেকালের 
জমিদারশ্রেণীর অবর্তমানে জোতদারশ্রেণীর উদ্ভব, আয়তনবৃদ্ধি ও ক্ষমতার 
প্রসার সম্বন্ধে আলোচন! করেছেন। আমরা আজকাল কথায়-কথায় জোত্দার 
কথাটি খুব ব্যবহার কব্ি। কিন্তু “জোতদার' ঠিক কারের বলে সে সম্বন্ধে 
সৃম্পষ্ট ধারণ! অনেকের নেই। অবশ্ঠই জোত্দার এমন এক ব্যক্তি যার অম্পদ 
ওষ্ত্রায়ের উৎস হল চাষের জমির মালিকানা | আমাদের দেশে এই চাষের 
জমির খুব বড় একটা অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদারের মালিকানাধীন । 
জোত্দারর। বহুরপীর ভূমিকায় অর্থনৈতিক সামান্ধিক ক্ষেঞ্জে অবতীর্ণ হয়| 


এর! জমি ভাগে দিয়েও চাষ করায়, আবার নিজের জোত হিসেবে ক্ষেতম্ুর 
দিয়েও চাষ করায়। আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে অর্থাৎ মুনাফা দিয়ে এর! বীজ 
কেনে, সার কেনে, যন্ত্রপাতি কেনে, কীটনাশক ওষুধপত্তর কেনে, সেচের 
ব্যবস্থা করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের পুজিপতিদ্দের মুনাফা-নিয়োগের সঙ্গে 
এদের টাকা খাটানোর সাদৃশ্ত আছে। এই মূনাফ থেকে এর! গরিব চাষীদের 
স্থদে টাক ধার দেয়, ধান-্পাট নিয়ে ফটকাবাপ্গি করে, হাটে বাজারে দোকান 
পাট করে, পারমিট নিয়ে বাস চালায়, লরি চালায়, সিনেমাহলের মালিক হয়, 
শহরের যাত্রা-পার্টি গ্রামেগঞ্জে নিয়ে গিয়ে সংস্কতিরও ব্যবসা করে। অর্থাৎ 
টাকা চালিয়ে টাক] বাভানোর জন্য এরা কী যেকরে আরকীকরেনা তা 
কল্পন| কর! যায় না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাসমাজে এই জোত্দারশ্রেণী 
দণ্ডমৃণ্ডে কর্তা এবং স্বভাবতই তাবা আমাদের দেশেব শাসকশ্রেণীরও 
ডানহাত। শ্রীরুদ্র এই শ্রেণীচরিত্রের স্থন্দর ছবি একেছেন। 

বর্গাদারি প্রথা সন্বন্ষেও তার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য | অনেকে মনে 
করেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতির মূল স্তত্ত হল বর্গাদারি। লেখক একথা 
স্বীকার করেননি । তিনি বলেছেন, 'শতকর! ৩ ভাগ বা তারও অনেক কম 
অংশে যে ব্যবস্থা কায়েম আছে তাকে নিশ্চয় কৃষিবাবস্থার মূল স্তম্ভ বলে বর্ণনা 
করা যায় না।, আরও মৃশকিল হল বর্গাদার কাদের বল হবে? সেটাও 
লেখক ভাল করে বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষেতমজুর ও ভূমিসংস্কার প্রসঙ্গেও 
আলোচন] করা হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের বিবর্তন" বিষয়ে লিখেছেন “অন্য অর্থ গোষ্ঠী। 
ধারা এই গোঠীকে জানেন, এই নামে পত্তিক। ও বিভিন্ন রচন। থেকে, তারা 
নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এদের বিষ্লেষণশক্তিব স্বাতন্ত্র্য ও তীক্ষতা আছে। 
দুষ্টিভঙ্গিটা মা্কসীয় হলেও তার মধ্যে গতানুগতিকতা নেই এবং অন্ধতাও 
নেই। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের গতি ও গ্রকূতির মধ্যে বেশ গভীরভাবে বোঝার 
মতো অনেক সমন্তা আছে এবং বহু সমন্তা যথেষ্ট জটিল। সেই সমস্যাগুলি 
তারা একটি-একটি করে বিষ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং যথাসভ্ব ছুর্বোধা 
পাত্ডিত্য এড়িয়ে সকলের কাছে সহজবোধা করতে প্রয়াসী হয়েছেন । এই 
সংকলনের পাঠকর! শ্রীমশোক রুদ্রের কৃষি-অর্থনীতির শ্বরূপ ব্যাখ্যার সঙ্ষে 
শিল্পায়নের এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত ম্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ 


বিময় ঘোষ 


বিচি প্রঙ্গ থেকে 





পলামী যুদ্ধের পরের প্রবহমানতা নিয়ে ব্রিটিশরা! ১৯* বছর ১ মাম 
২২ দিন ধরে ভারতবর্ষের রক্তমোক্ষণ করে তার খণ্ডিত অংশকে ১৫ই অগস্ট 
১৯৪৭ সালে 'স্বাধীনত।' নাম দিয়ে তাদের ক্ষমতা! হ্তাত্তর করলেন এদেশের 
নতুন শামকগোরষঠীকে। 

নতুন শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার আগে পর্যসত 
স্বাধীনতার নামে যে সংকল্-গ্রস্তাবটি গ্রহণ করত তা নিচে উদ্ধত হল। পূর্ণ 
স্বাধীনতার এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ১৯২৯ সালে লাহোরে অঙ্ৃঠিত ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে । তারপর ১৯৩০ মাল থেকে পরাধীন ভারতবর্ষে 
২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন জনসভায় দেশের নেতার স্বাধীনতার নামে এই প্রস্তাবটি 
পাঠ করে গ্রহণ করতেন : 

“আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ হুযোগলাভের জন্য অন্যান্য 
দেশের অধিবাসীদের মত ভারতবাসীরও স্বাধীনতা লাভ করবার, স্বীয় শ্রমাজিত 
অর্থ ভোগ করার, এবং জীবনধারণের উপযোগী উপকরণ পাওয়ার অবিচ্ছেগ্য 
অধিকার আছে। আমর আরও বিশ্বাম করি যে, যর্দি কোন গভর্নমেন্ট কোন 
জাতিকে এই সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাকে নিরাতন করে, 
তবে সেই গভর্নমেন্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকারও সেই জাতির 
আছে। ভারত গভর্নমেন্ট ভারতবাপীকে শু স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রেখেই 
বিরত হন নি, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে 
ভারতবর্ধের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্ম-সমুন্নতির সর্বনাশ 
করেছে। স্থতরাঁং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ অর্থাং 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কর! বাতীত গত্যস্তর নেই, এটাই আমাদের বিশ্বাস। 

“ভারতের অর্থ দৈতিক দর্বনাশ হয়েছে । আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত 
রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকে আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক 
আয় গড়পড়তা সাত পয়স] মাত্র। আমর! ষে শুধু করভার বহন করতে বাধা 
হই, তার শতকরা বিশ টাকা কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি-কর ছিসাবে এবং 
শতকর! তিন টাকা! লবণ শুক্ধ বাবদ আদায় করা হয়। এই শুদ্ধভারে দরিজ- 
জনসাধারণ অত্যন্ত হুশাগ্রন্ত হচ্ছে। 


“কুতা-কাটা প্রভৃতি গ্রাম্শিল্পের ধ্বংস সাধন করে তার পরিবর্তে অগ্যান্ত 
দেশের মত কোন নৃতন শিল্পের প্রবর্তন কর1 ছয় মি, ফলে দেশের কষক- 
সম্প্রদায়কে বৎসরে অস্তত চার মাস অলসভাবে সময় কাটাতে হয় এবং শিল্পা- 
মৈপুণোর অভাবে তাদের বুদ্ধিবৃতিও খর্ব হচ্ছে। 

“বাণিজাশ্গুষ্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সঙ্গে পরিচালিত করা হচ্ছে 
যেতার ফলে কৃষকদেয্ন বোঝা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশের 
আমদানী পণ্যের মধো অধিকাংশই ইংলগ্ডে প্রস্তত। বাণিজ্য-শুক ধার্য করার 
পদ্ধতি যে ব্রিটিশ শিল্পের গ্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং এই 
শুক্লন্ধ রাজন্ব দরিভ্রের ছুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত ন! হয়ে ব্যয়বল 
শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মৃদ্রাবিনিময়নীতি আরও অধিক 
যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক; এর ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ থেকে বের 
হয়ে যাচ্ছে। 

“ব্রিটিশ শাসনীধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা! যত হীন হয়েছে, এমন আর 
কখনও হয় নি। কোন প্রকার শাঁসন-সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত 
রাজনৈতিক অধিকার দান করে নি। আমার্দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে 
পর্যস্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হতে হয়। আমরা স্বাধীন মত প্রকাশ 
এবং স্বাধীনভাবে সঙ্ঘ-সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের 
অনেককে নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাতে হচ্ছে, তারা ত্বঝে ফিরে 
আসতে পারেন না। শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী সমন্ত প্রতিভার 
বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরানীগিরি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতী 
নিয়েই সন্তষ্ট থাকতে হচ্ছে। 

“সভাতা-সংস্কতির দিক দিয়ে বৈদেশিক শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের 
বিশিষ্ট ভাবধারা থেকে বিচ্যুত করেছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদের দাসত্ের 
বন্ধনে বেধে রেখেছে সেই শৃঙ্ঘমকেই আদর করতে শিখেছি। 

“বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমানের নৈতিক সর্বনাশ করে আমাদের 
নিবীর্ধ করে ফেলেছে । আমাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে নিশ্পেষণ করার 
উদ্দেস্তে দিযুক্ত বিজাতীয় সৈশ্তদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই হয়েছে 
থে, তাদের দেখে আমরা মনে করি যে বিদেশীয় আক্রমণ থেকে নিজেদের; 
রক্ষা] করতে, এমন ফি, চোর, ডাকাত, গুও। শ্রতৃতির হাতত থেকে নিজেদের 
গৃহ রক্ষা করতেও আমরা অনমর্থ। 


৩ 


“ষে শামন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চার ধরনের সর্বনাশ সাধন করেছে, 
সেই শাসন-পন্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকাল বাস কর! আমরা মনুত্ত্ব ও ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে অপরাধ বলে মনে করি। একথা আমর] অবশ্ঠই স্বীকার করি যে, 
হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্ররু্তম পন্থা নয়; সুতরাং আমর! ব্রিটিশের সঙ্গে 
সবরকম হ্বেচ্ছামূলক সহযোগিত। যথাসাধ্য বর্জন করার জন্ত গ্রস্ত হবু এবং 
করপ্রণান বন্ধ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করার 
জন্য প্রস্তত হব। আমাদের দৃঢ বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিচ্যমান 
থাকা সত্বেও আমর! যদি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করে স্বেচ্ছামূলক 
সহযোগিতা বর্জন করতে পারি এবং করপ্রদ্দানে বিরত হই, তা হলে এই 
অমানুষিক শাসনতস্ত্রেব অবসান স্থনিশ্চিত। ূ 

“অতএব এতন্বার৷ আমর] শান্ত ও সংযত দৃঢ়তার সংকল্প গ্রহণ করছি যে, 
পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেমন নির্দেশ দেবেন আমর] সেই 
নির্দেশ একাস্তিকভাবে পালন করব। বন্দেমাতরম |” 

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ স্বাধীন স্ব-তন্ত্র যুগের স্থচনায় জাতীয় জীবনের এই 
সন্ধিক্ষণে নতুন শাসকর] যখন ক্ষমতায় বসলেন তার! জাতিকে উপহার দিলেন 
প্রধানত ছুটি জিনিস। এক, দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন যে নিশ্চলতার নাগপাশে 
জাতিকে বেঁধে রেখেছিল-_-তার থেকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন জাতি গডে 
তুলবার প্রতিশ্রতি। দুই, বণিত-রঞ্রিত-শোভিত সংবিধান-যার মাধ্যমে 
তারা প্রতিশ্রুত হলেন এই নতুন জাতি গড়ার কাজে--এই সংবিধানকে 
'পথনির্দেশ' ধরে নিয়ে । 

তারা শুরু করলেন এইভাবে : 
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জাতীয় জীবনের এ সন্ধিক্ষণে নতুন যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে মতান্তর ছিল 
না মান্থষের। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে দীর্ঘ ৩* বছরেরও বেশি একচ্ছত্র 
একদলীয় শাসনব্যবস্থায় “নিশ্চলতার নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্তি দিয়ে' 
কেমন ধরনের “নতুন জাতি' গড়ে উঠেছে-_তার মুল্যায়ন আজকে প্রয়োজন । 

সত্যকে তত্বের আড়ালে না ঢেকে আর প্রকৃত বাস্তবকে আশ! দিয়ে, 
অস্বীকার না] করে এই মূল প্রশ্নের যখাধখ উত্তর সন্ধানের কথা অনেকেই 
ভাবছেন। বাস্তব জীবনই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দাবি করছে। 

এই উত্তর সন্ধানের আগ্রহ থেকেই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পরম্পরসংস্লি্ট 
প্রশ্নের সঠিক যৃল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা অন্ুভব করেই এই সংকলন- শ্বাধীনতা- 
উত্তর পশ্চিমবঙ্গ । 

প্রসঙ্গত, মনে রাখ। দরকার-_[১] এই সংকলনের আলোচনার এপ্রক্ষাপট 
জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমজাতীয় প্রশ্নঃ কিন্ত পরিধি মূলত পশ্চিমবঙ্গ । 
স্বাভাবিক কারণেই আলোচ্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্তাগুলি সমধিক গুরুত্ব 
পেয়েছে ॥ [২] এবং, এখানে বিভিন্ন আলোচনায় বিশেষ কোন প্রশ্নের 
সরলীরুত সমাধানে না গিয়ে বরং উখাপিত প্রশ্নটির মূল প্রকৃতি কী তা. 
নিরূপণের চেষ্টা কর হয়েছে । কারণ আমর! মনে করি, কোন প্রশ্নের সমাধান: 
তর, প্রশ্নটির চরিত্র সঠিকভাবে বুঝবার উপরই অনেক বেশি নির্ভরশীল। 
[৩] আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই সমস্ত প্রশ্নকে তুলে ধরতে পারা যায় নি-_এর 
পরিধির স্বষ্নতার জন্ত। এ বিষয়ে আমরা সচেতন। পরবর্তী প্রয়ামে এই 
দিকে আব্রো! বেশি নধর অবস্তই দেওয়া হবে। [৪] সংকলিত লেখাগুলি 
আমর! পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে $ এই সময়ের ব্যবধান--১ জুন ১৯৭৯ থেকে, 
৩৪ ভিনেখর ১৪৯৭৯ । বিনয় ঘোষের লেখাটি পেয়েছি ২৯.২৮* তারিখে। 

কমলেন্দু ধর 


শতবর্ষ পর্বের বাঙালী 


বাঙ্গালীল দাক্সিজ্য | ৯ ভাজ্র ১২৯২। শোক প্রন্চাশ্প 


* কোন জাতির দারিজ্রা বলিতে মোটামুটি আমবা সেই জাতির ধনাভাব 
বুঝি। ধন কাহাকে বলে? স্বর্ণ রৌপ্যের মুত্র। বিশেষকে কি ধন বলে? না, 
কেবল্গ বিনিময়ের সুবিধার জন্য মুদ্রা, গবর্ণমেপ্ট নোট প্রভৃতিব স্থষ্টি। কোন 
জাতির জীবন ধারপোপযোগী ও সাংসারিক অন্ান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহকে 
এবং সেই সকল পদার্থ উৎপাদন ও প্রস্তত কবণৌপযোগী উপকরণ সমূহকে 
জাতীয় ধন বলে, অতএব জাতীয় দারিজ্ত্য বা ধনাভাব বলিলে প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাব 
অভাব বুঝায় না। জাতীয় জীবন রক্ষপৌপযোগী দ্রব্য সমূহের অভাব বুঝাষ। 
তবে সাধারণ ভাবে মুদ্রাকেই লোকে ধন বলে; কারণ বিনিময়াত্মক থাকিলেই 
প্রয়োজনীয় ভ্রবা পাওয়া যায়, সেইজজনা মুদ্রা ও ধন একই অর্থে বযবন্ৃত হয়। 
এক্ষণে বাঙ্গালীব দারিত্র্যেব বিষয় আলোচনা কর! এপগ্রস্তাবের উদ্ষেস্ট। 
তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির কষ প্রকার উপজীবিকা আছে, কি কারণে সেই 
সকল উপজীবিকার ব্যাঘাত বা অভাব হইতেছে, তাহাই অগ্রে দেখা কর্তব্য । 
রূপ ভাবে আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর প্রকৃত দাবিজ্রের কারণ নির্ণাত 
হইবে। কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন__জাতীয় দারিদ্র্যের বিষয় 
সাধারণভাবে আলোচনা করিলেই বাঙ্গালীর দারিত্রোর হেতু বুঝা যাইত। 
বাঙ্গালীর দারিক্রোর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার আবশ্তকতা কি? তদুত্তরে এই 
বলি, বাঙ্গালী পরাধীন জাতি? বঙ্গদেশের প্রকৃতি ও বাঙ্গালীর স্বভাব সামর্থা, 
আচার ব্যবহার ধর্ম ইত্যাদি ভেদে, উপর্জাবিকার গ্রভেদ আছে। হ্ৃতরাং 
অন্ত ধর্মাবলম্বী স্বাধীন জাতির সহিত বাজালীর জাতীয় দারিজ্রোর হেতু সমূহের 
অনেক স্থলে মিল নাই। এ সমস্ত বিষয় করিয়! বুঝাইতেছি। 

* 'সোমপ্রকাশ' উনিশ শতকের বিখ্যাতি পত্রিকা, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিস্যাডূষণ সম্পা্দিত। 


১২৯২ সনে, অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ পূর্বে, বাঙালীর সামাজিক চরিত্রের যে-বিঙ্লেষণ 'সোমপ্রকাশ' 
করেছেন, আজকের দিনেও প্রযোজা বলে মনে হয়। সেইজন্ত এই রনাটি দিয়ে, 


পুর্বযরীদের চূরমৃষ্টির প্রতি শরদ্ধ। জানিয়ে, এই সকলন আরম্ভ কর! হল। --বিনয় ঘোষ 


সর্বাগ্রে বাঙ্গালীর উপজীবিকা বিভাগ কর] যাইতেছে। 

১ম। সামান্ত ব্যবলা! বাণিজ্য) এই শ্রেণীতে আড়তদার গোলাদাব 
দোকানদার হইতে সামান্ত মুদি ও ফেরিওয়ালা! পর্যস্ত এবং যাহার নগদ টাক 
ওধান্য ইত্যাদির তেজারত করে, সে সমন্তই বুঝিতে হইবে । কারণ ইন্থারা 
সকলেই একটা মূলধন লইয়া লাভ লোকসানের দায়িত্ব স্বীকারে জীবিকা 
অর্জন করে। 

২য়। ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ) এই বিভাগে জমিদার পতনিদার, 
তালুকদার, জোতদার,. গাতিদার, বৃত্তি ত্রদ্ষোতব ভোগী ও কৃষক শ্রেণী 
বুঝিতে হইবে । কারণ এ সকল সঙ্খদায় ভূমির উপন্বত্ব ভোগ দখল দ্বার! 
জীবিকা নির্বাহ কবে। 

৩য়। দৈহিক ও মানসিক শ্রম বিক্রয় অথব1 চাকুরি, হাইকোর্টের জজ 
হইতে সামান্য মূটে মজ্জুব, চা বাগান অথব| রেলওয়ে প্রভৃতিতে নিযুক্ত কুলি 
ইত্যাদি সকলকেই বুঝিতে হইবে। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতিও 
এই “শ্রণীভূক্ত। কারণ উহার সকলেই অপরের কার্য উপকার সাধন অথবা 
অভাব মোচন জন্য নিরূপিত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ব! উপস্থিত বেতন 
গ্রহণে নিয়োগকর্তার রুচি অনুসারে শ্রম বিক্রয় করিয়া! গ্রাসাচ্ছাদন ও 
সাংসারিক অভাব দূর করে। 

অর্থ । জাতীয় ব্যবসাযোগে জীবিকা-শিল্পী, ইহাতে পুরোহিত, ধোপা, £' 
নাপিত, তত্তবায়, কর্মকার, হুত্রধর, কাংসকার, গন্ধ ও স্ুবর্ণ-বণিক প্রভৃতি 
বুঝায়। কারণ উহার! প্রাচীনকাল হুইতে কার্য ব্যবসায়ভেদে সেই জাতি বা 
শ্রেণীতুক্ত হইয়াছে, লেই হেতু পুরাকালপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কার্ধ দ্বারা জীবিকা! 
নির্বাহ করে। 

৫ম। তোবামোদ, ভিক্ষা। ও উদ্বৃত্তি চাকার, পরভোগে)াপজীবী, ভিঙ্ছুক, 
পরমূখাপেক্ষী, উদ্বৃত্তিধারী, পরতেগ্যবস্ত সংগ্রহ করিয়। দিনপাত করে। 
নিতাস্ত অক্ষমতার, ধর্মের জন্য অথবা আলম্ত পরবশ হইয়া অনেকে এরূপ 
স্বণিত বৃতি অবজত্থন করে। 

জীবিক। নির্বাহ জনা অধুনা! খ্ারও কয়েকর্টি পন্থা অবলদ্িত হইতেছে । 
পুয়াকালে হিম্দুজাতিয ঈধো এরপ কুপ্রবৃতিমূলক জঘনা বৃত্তি অবলদ্দিত হইত, 
একপ বোধ হয় ন।। 

* উট। আব্মবিঅর অথবা ববি বেষ্তাবৃণ্তি, ধিতাহের কযা বিরুপ ও 
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বি-এ, এম-এ পাশযুক্ত পুত্রের প্রভৃত পণ গ্রহণ, শিষ্যের নিকট গুরুর অর্থ গ্রহণ 
এ সকল বৃত্তি প্রাচীন সমাজে বড প্রচলিত ছিল না। হিন্দু শান্তর এরূপ বৃত্তি 
অবলম্বনে বিশেষ নিষেধ আছে ও ঘোর অধর্ম বলিয়! দণ্ডের বিধান আছে। 

ম। প্রতিভ] বিক্রয় £ এই বিভাগে প্রতিভাসভভূত কাব্য নাটক নভেল 
বিক্রয়, বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত, ধর্মশান্ত্র অথবা উপদ্দেশপূর্ণ কোনরূপ সাময়িক 
পত্রাদি বিক্রয় দ্বারা আবিষ্র্তা, গ্রণেত! রচয়িতা যে খ্বত্ব ভোগ করেন, সেই 
স্বত্বাধিকারিগণকে প্রতিভাবিক্রেতা৷ বল। যায়। পুরাকালে এ প্রথাটি গ্রচলিত 
ছিল না। এ সকল বৃত্তি ব্যতীত চৌর্য, গ্রবঞ্চন। প্রভৃতি বৃত্তি কেহ কেহ 
অবলম্বন করেন। কিন্তু সাধারণ ব) গ্রকাশ্থবৃত্তি নহে বলিয়! উহাকে বৃত্তি মধ্যে 
গণ্য করা যাইতে পারে ন1। ৃ 

এক্ষণে উল্লিখিত উপজীবিক1 বিভাগের ব্যাঘাত সংঘটন কিভাবে হইতেছে, 
তাহাই দেখান যাইতেছে। 

প্রথমতঃ আমাদেব দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য আছে, কিন্তু সামান্য পরিমাণে । 
বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই ধনাগমেব প্রধান উপায়। কিন্তু সেরূপ 
বাণিজ্য বা সও্দাগবি আমাদেব দেশে নাই। ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন দেশীয় লোকের 
হস্তে এরূপ বাণিজ্য একচেটে হইয়] বহিয়াছে। সেই জন্য এদেশজাত দ্রব্যাদি 
অন্ত দেশে রপ্তানি করিয়া ও ভিন্ন দেশের ত্রব্যাদি এই দেশে আমদানি কবিয়! 
প্রভৃত লাভ করিতেছে । আমাদের দেশে যে শ্রেণীব লোকে ব্যবসায় করে, 
তাহাব! লাভাংশ সামানা পরিমাণে পায়। আজকাল আবার তাহাতে 
গ্রতিযোগিতাও বিস্তর হইয়াছে । এক দ্রব্যের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যবসাদার 
হইয়াছে । স্থতরাং যাহ। কিছু লাভাংশ তাহাও শত শত সহম্্ ভাগে বিভক্ত 
হইয়। কাহারে! অভাব বিদূরিত হয় না। তবে এ উপায় অবলম্বনে সামান্য 
সামান্য সংখ্যক লোকের উন্নতি দেখা যায়, যে উন্নতি ব্যক্তিগত, জাতীয় উন্নতি 
নছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানির ও রপ্তানির হরণ পূরণ হইয়া! যে 
পরিমাণ দ্রব্য বেশ রপ্তানি হয় সেই পরিমাণ জাতীয় ধনের ক্ষয় হয় ও ক্রমে 
লোক দরিন্র হয়। আবার এ বৈদেশিক বাণিজ্য লত্ভৃত লাভাংশ বিদেশেই 
সন্ধিত ও ব্যধহত হয়, স্থৃতরাং এদেশের তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং 
ক্ষতি আছে। 

ছিতীয়তঃ, জমিদার, তালুকদার, পতনীদার প্রভৃতি বাহার। উজ জেদীয় 
ুতবত্বাধিকারী, তাহাদেরও অনেক সষিধা ঘরিয়াছে। কুক খেগী বা পর 
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ব্বছল থাকিলে জমিদারের লাভাংশ পাইতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অধুনা 
কষক শ্রেণীর বড় শোচনীয় অবস্থা । মধ্যে মধ্যে অজন্মাহেতু ইহার দুর্দশা গ্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। এই অজন্ম' ভূম্বত্বাধিকারীর্দিগের উপজীবিকার প্রধান 
প্রতিবন্ধক। এই অনাবৃষ্টি অভিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা বশত: হয়। 
সে বৎসর দেশের যে কতদূর ধনক্ষয় হয় তাহা সকলেই অনায়ামে বৃবিতে 
পারেন। এইরূপ ধনক্ষয় আজকাল ভারতের কোন ন। কোন প্রর্দেশে প্রতি 
বসরই ঘটিতেছে। এইরূপ দুর্ঘটনায় কৃষক শ্রেণীর এত অপ্রতুল ষে কাল কি 
খাইবে, এমন খাগযও ঘরে সঞ্চয় করিতে পারে না। এক এক জন রুষক 
ভূমিকর্ষণ দ্বারা যাহা উৎপন্ন করে, তাহাতে তাহার পারিবারিক জীনিকা- 
নির্বাহ ও অভাব মোচন হইয়া] কিছুই সঞ্চয় থাকে না। বরং অনেকস্থলে 
আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হয়, স্থতরাং মহাজনের বা জমিদারের নিকট দেনাদার 
হয়। ইহার উপর যদি অজন্মা হল তবে আগামী পাঁচ বৎসরেও বনু চেষ্টায় 
নিজ অবস্থার সংশোধন করিতে পারে না। ক্রমে তাহার্দের হাল গরু জমি 
বিক্রয় হইয়। যায়, ছুর্শার চরমসীমায় উপস্থিত হয়। এদেশের পক্ষে ককই 
যথার্থ ধনউৎপার্দক। সে শ্রেণীর এরপ দুর্দশা হইলে, দেশেরও ছুর্দশ[, উপস্থিত 
জমিদার, তালুকদারেরও ছুর্দশী। ইহার উপরে আবার গবর্ণমেপ্টের আইন 
কাহ্ছনের উপসর্গে এই দারিজ্যরোগ আরও বধিত হয়। সে সমস্ত কথা দারিদ্র্য 
উপসর্গ বিভাগে বলিব। বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রধান দেশে এরূপ ছূর্শা ঘটে ন|। 
কারণ বৈজ্ঞানিক ও কল কারখানার কার্ষের উপর প্রারুতিক ব] দৈব ঘটনার 
আধিপত্য নাই। অতিবুষ্টি বা অনাবুষ্টি হউক, তাহাতে মেসিনারির বল ও 
কার্য সমান ভাবেই হইতে থাকে । সেই জনা শিল্পপ্রধান দেশ ধনী এবং 
কষকপ্রধান দেশ দরিভ্র | 

তৃতীয়তঃ, শ্রমবিক্রয় অর্থাৎ চাকুরি কিম্বা মুটে মজুরিতে অনেকে অনেকটা 
স্থবিধা বিবেচন করেন কিন্তু এ কার্ষে এত লোকের প্রবৃতি হইয়াছে, চাকুরির 
জন্য লোক লালায়িত যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রার্থা হইয়াছে স্থতরাং চাকুরিস্থ 
বাজার সস্তা হইয়াছে । শ্রমবিক্রয়ে এক্ষণে যে অর্থ মিলে ভাহাতে দারিজ্র্য 
কিছুমাজ্র অস্তহিত হয় না। আবার শ্রমবিক্রয়ের উতকষ্টাংশ রাজপুরুষ বা 
রাজান্থগৃহীতের একচেটে। তাহার্দের যোগ্যতা ব! শ্রম যে মূল্যে দেশয় 
ধন দ্বার। ক্রীত হয়, তদপেক্ষ। অল্নমূল্যে দেশীয় ষোগ্যত। ও শ্রম পাওয়া যাইতে 
পারে। আবার তাহাদের বঞ্চিত ধনের ও পেন্সনের অধিকাংশই বিদেশে 
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চলিয়া যায় ও তথায় ব্যয়িত হয়, দেশীয়ের সঞ্চিত ধন পেন্সন দেশেই 
থাকে। 

চতুর্থতঃ, জাতীয় ব্যবসায়ী অথব! শিল্পী, এই বিভাগের অনেক শ্রেণীরই 
অন্ন মারা গিয়াছে । আমার্দের দেশে কোনরূপ শিল্পকার্ষের উন্নতি কোন 
কালে ছিল না বা এখনও নাই। কল কৌশলে শিল্পকার্য হইল সুন্দর অথচ 
স্থলভ ভ্্ব্য প্রস্তত হয়। এদেশে সেরূপ কল বল কোন কালে ছিল না, এখনও 
নাই। ইউরোপীয় কল কৌশল নিশপন্ন দ্রব্যাদির সংঘর্ষণে, এদেশের জাতীয় 
ব্যবসায় অথব! শিল্পী শ্রেণী একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । যে সকল দ্রব্য বিলাত 
হইতে আমদানি হয় না, সামান্তাকারে সেই সকল জ্রব্য প্রস্তত ও বাজারে 
বিক্রয় হয়। ইহাতে দেশের দারিদ্র ভঞ্জনের কোন কারণ নাই। বরং 
বিদেশীয়ের হস্তে শিল্পকার্ধ ন্যস্ত থাকায়, তছুৎপন্ন প্রচুর লাভ তাহারা বিদ্বেশে 
বমিয়া উপভোগ করে। 

পঞ্চম শ্রেণীর উপজীবিকার কথা আর কি বলিব? দরিদ্রের নিকট 
ভিক্ষুকেবও প্রত্যাশ। নাই, চাটরকারেরও আদর নাই, উগ্নবৃত্বিরও উপায় নাই। 

ষষ্ঠ সম্প্রদায়তুক্ত উপজীবিগণ নিতাস্ত দ্বণ্য। তাহার! সমাজের 
অব্যবহার্য জীব তবে তাহার্দেরও যে নিতান্ত দীন দশা, তাহা! তাহার্দের 
ভিত্তিতেই পরিচয় দেয়। 

সপরম শ্রেণীব উপজীবিক1 যদিও পূর্বকালে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল না, 
কিন্ত এইরূপ বৃত্তি অবলম্বনে কোন দৌষ দেখা যায় না বরং প্রার্থনীয় বল! 
যাইতে পারে। এইবপ শ্রেণীর লোকসংখ্যাও এত অল্প যে উহাকে উপজীবিক' 
বিভাগে না ধরিলেও হানি ছিল না। ধাহারা আছেন তাহাদের অবস্থাও গাল 
নহে । কারণ কুরুচি আসিয়! স্থুরুচিকে তাড়াইয়। দিতেছে । 

বাঙ্গালীর উপজীবিক1 বিভাগ ও প্রত্যেক বিভাগের ব্যাধাত ও অস্থৃবিধার 
বিষয় বলা হইল। এতান্বর! বাঙ্গালীর দারিক্র্যের কারণ অনেকটা অন্থুমিত 
হইবে । উহা ব্যতীত বাঙ্গালীর দারিদ্র্য রোগের আরও কয়েকটি ভয়ানক 
উপসর্গ আছে, যদ্ধারা দারিপ্র্য বাধি আরও জড়িত ও বধিত হয়। সেই 
সকল উপসর্গের কথা এক্ষণে বলিব। 

১ম। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও হবদেশপ্রিয়তা। সেক্সসে দেখা যায় বঙ্গদেশে 
ক্রমেই লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধনোৎপত্তি হয় ও 
ধনোৎপত্তি হইবার যে সকল উপায় আছে, অতিরিক্ত লোকষংখ্য! হইলে কোন 
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মতে জীবিকার সন্কুলান হয় না। ইহার উপর আবার বিদেশীয়ের ও 
বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই ক্রেশাঞ্জিত অনটন ধনের অংশ দ্বারা পরিতুষ্ট হন। 
এস্বলে আমরা নবজীবন সম্পাদক কথিত ধর্মব্ঘার বশবর্তা হই। যথা 
“আপনি খাইতে পাই না, রাজপুরুষদ্দিগকে চর্, চোষ্য, লেহা, পেয় চতুবিধ 
আহার দিতেই হইবে। স্থতরাং এই অসাধ্য, অন্বাভাবিক ধর্মের জালায় 
বাঙ্গালী দিন দিন দরিন্র হইতেছে । আবার হ্বদেশপ্রিয়তা হেতু বাঙ্গালী অন্য 
দেশে যাইয়। ও তথায় বাস করিয় তদ্দেশজাত ধনে প্রতিপালিত হইতে আদৌ 
ইচ্ছা করে না। ইহারা পরের গ্রাসে ভাগ লইতে জানে না। জন্মভূমি ইহাদের 
নিকট ত্বর্গ হইতেও গরীয়সী। বাঙ্গালী ঘরে পড়িয়! অনাহারে মরিবে, 
তথাপি বাহিরে যাইয়া আহারান্বেষণ করিবে না। স্থৃতরাং বাঙ্গালীর উল্লিখিত 
প্রবৃতিছয় দারিজ্র্য ব্যাধির ঘোর উপসর্গ, তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

২য়। আমাদের সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার আমাদের 
উন্নতির প্রধান অন্তরায়! বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তা বা বাধ্যতা বাঙ্গালীর 
দারিজ্্যের প্রধান সহায়। অনুপযুক্ত ও বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ, বিবাহ- 
প্রিয়তা বা বাধাতা৷ হেতু সংঘটিত হয়। এ হেতু লোকসংখা! বৃদ্ধি ও কত 
অর্থপাত হয়। 

৩য়। কৌলীন্য প্রথা ; এই প্রথ! হইতে বিবাহে পুত্র কন্যার পণগ্রহণের 
নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে এবং এ অন্থকরণে ব্রহ্মেণেতর জাতির মধ্যেও এঁ প্রথা 
প্রচলিত হইস্সাছে। ইহাতে অনেক পরিবারকে দারিত্র ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়| 
এই সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া অনেককে প্রভৃত ব্যয় স্বীকার করিতে 
হয়, ছুরপনেয় খণপক্কে লিপ্ত হইতে হয়, এমন কি অনেক সময়ে ভিক্ষাবৃতিও 
অবলম্বন করিতে হয়। আবার এইরূপ কৌলীন্য প্রথায় একদিকে অনুপযুক্ত, 
বাল্য ও বহ্ছবিবাহের প্রশ্রয় পায়, অন্যদিকে বংশজ অথব। শ্রোত্রীয়দিগের আদৌ 
বিবাহ হয় না। যদি হইল, তবে একটি বিবাহের উচ্চপণে দরিদ্র হইয়া পড়িতে 
হয়। একটি ১৬১৭ বৎসরের বালককে পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দিয়। খণ গ্রহণ 
পূর্ক একটি আঠার মাসের কন্যাকে তিন শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে 
দেখিয়াছি। এইটি কন্যার উচ্চপণ ও বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তভার চরম 
উদ্দাহরণ। এ গ্রথাগুলিকে অত্যন্ত অবনতিব্যঞ্জক বলিতে হয়। 

৪র্থ। একান্নবতিত।|। বহু পরিবারের এক অন্নে থাকা, বঙ্গীয় সমাজের 
চির প্রচলিত এই প্রথায়ও দ্বারিত্র্য আনয়ন করে। ভাবুন, একটি পরিবারে 


৯১. 


একজন উপায়ক্ষম আছেন। সে উপার্জন করিতে আরম্ভ করিলে টতুর্দিক 
হইতে দূর সন্বপ্ধীয় জ্ঞাতি কুটুন্ব আসিয়া তাহার গলগ্রহ হইল। তাহার 
নিষর্ষ! হইয়া একজনের উপাজিত অর্থে উদর পোষণ করিতে লাগিল। 
স্থতরাং উপার্জনকারীর কিছুমাত্র সংস্থান হইল না, অথচ আলম্ত পরবশ জ্ঞাতি 
কুটুষ্গণ ও সমাজের অকর্মণ্য জীব হইয়া কেবল ধনক্ষয় করিতে লাগিল, 
সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া, তুমি তোমার কন্যাকে ব1 ভগ্লীকে উপযুক্ত পাত্রে 
সম্প্রদান করিতে পারিলে নী, কারণ সে তোমার সমান বংশের লোক নহে। 
কাজেই এক অযোগ্য পাত্রে বিবাহ দিতে বাধ্য হইল। সে ব্যক্তির কিছুমাত্র 
সংগ্থান বা ক্ষমতা নাই । সুতরাং তোমাকে ভগ্নিপতি অথব] জামাতাকে পর্যন্ত 
প্রতিপালন করিতে হইল। আবার তাহাদের পুত্র, কন্যা পর্যন্ত প্রতিপালন 
করিতে ও বিবাহার্দি দিতে হইল। ক্রমে তোমার পরিবার রাঁবণের পরিবারের 
ন্যায় আকার ধারণ করিল। আবার তোমার ভগ্নি বা কন্যা যদ্দি বিধবা হইল, 
তুমি তাহাদের পুনরায় বিবাহ দ্বিতে পারিলে না। স্থতরাং চিরদিনের জন্য 
তাহারা তোমার গলগ্রহ হইল। একূপ ভাবের নারীকে কুপোষ্য বলে। 
বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কত কুপোষ্ত একজনের পোষ্য হইয়া তাহার সর্বন|শ 
উপস্থিত করে, ইহ! বাঙ্গালী মাত্রেরই অবিদিত নাই। 

৫ম। ধর্মানদদেশে কতকগুলি কার্ধ বাধ্য হইয়া করিতে হয়। যথা_-পিতৃ- 
মাতৃ শ্রাদ্ধ, ঠাকুর সেবা উৎসব ও পার্বণ ইত্যার্দি। ক্ষমতা শ্বত্বে একর্ষগুলি 
কর] কর্তব্য। অক্ষমতা স্থলে বাধ্য হইয়! করিলে ব্যক্তিগত দারিত্র্য বৃদ্ধি হয়। 
তবে একটি কথ আমাদের দেশে ধনীর হম্ত হইতে যে ভাবে অর্থট1 সাধারণের 
হন্তে যায়, সেভাব ব| নিয়মটা! স্থায়ী নহে । বিবেচনা করুন একস্থানে পঞ্চাশ 
হাঁজার টাকা ব্যয়ে 'একটি বারইয়ারি পুজা হইল। যাত্রা, মহোৎসব, নাচ, 
তামাসা, সাজ সরঞ্জাম, ঠাকুর গঠন প্রভৃতিতে সেই ৫* হাজার টাকা! ব্যয়িত 
হইল, অর্থাৎ ধনীর হস্ত হইতে সে টাকাটা দশজনের হস্তে পড়িল। বারইয়ারির 
পর দিবসে সে অর্থ ব্যয়ের চিহ্ও থাকিল না। কিন্তু ভাবুন দেখি, এই 
বঙ্গদেশে শুদ্ধ বারইয়ারি উপলক্ষ্যে এক বৎসরে যে টাকাটা! ব্যয় হয়, সেই অর্থ 
দ্বার যদি পাচট। উচ্চদরের কারখানা খোল যায়, তবে তাহাতে কত লোক 
কত দিনের জন্য প্রতিপালিত হইতে পারে। আমাদের দেশে ক্রিয়া! কর্মে 
যাগ যজ্জে ও মহোৎসবে অধিক টাক! ব্যয় হয়। কিন্ত ইহাতে সাধারণকে 
আলম্ত পরবশ করে। কিন্তু অতিথিশাল। স্থাপন করিলেন বা. অন্নসতর দিলেন, 
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ক'তকগুলি লোক তথায় পরপিণ্ডে পেট পুরিয়া৷ আলন্য ও পাপের আশ্রয় দিতে 
লাগিল ও অকর্মণ্য হইয়া! সমাজের অব্যবহার্য জীব হইতে চলিল। ধনীর 
ধন বিতরণের এরূপ পন্থা! প্রশস্ত নে । ইহাতে দারিদ্র্য আনয়ন করে। 

৬ষ্ঠ। বংশগত মর্যাদ1] ও শাস্ত্রোক্ত নিষেধ; কোন জমিদার সন্তানের 
গ্রপিতামহ স্গ্রসিহ্ধ মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। তাহার বাধিক আয় পঞ্চাশ 
হাজার টাকা ছিল, দেশহিতকর কার্ষে অর্থব্যয় করায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে 
রাজোপাধি দিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়! পরলোক 
গমন করিয়াছিলেন। তাহার সঞ্চিত সম্পত্তি পুত্র কন্যার্দিগের যধ্যে বিভক্ত 
হইল। আবার তীহারদিগের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় চারি পুরুষের মধ্যে এ-সম্পত্তি 
কড়ায় গণ্ডায় ভাগ হইল। বর্তমান জমিদার বা রাজসন্তান নয় গণ্ড। তিন 
কড়ার মালিক ; তাহাতে যে আয় হয়, তন্বার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয় না। 
জমিদার সন্তানের যেরূপ বিছা বুদ্ধ আছে, পরের দ্বারস্থ হইলে মাসিক একশত 
টাক] বেতন পাইতে পারেন। যে জমিদারের দ্বারস্থ হইতে হইবে, তিনি 
হীনবংশ। স্ৃতরাং নয় গণ্ডা তিন কড়ার জমিদার বংশের মধাদ। হেতু, হীন 
বংশীয়ের চাকুরি স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার গ্রপিতামহ রাজা 
ছিলেন, এই অভিমানে ফাটিয়৷ ঘরে পড়িয়া উপবাস করিতে লাগিলেন ক্রমে 
বৃথা অভিমানে, চিন্তায়, দারিব্র্যতায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং 
তাহা হইতেও দরিত্র কতকগুলি অপগণ্ড শিশুসস্তান বিধবা গ্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি 
সাত আটজনকে ছুস্তর সংসার সাগরে নিরবলম্বনে শাঁসাইয়া গেলেন। ইহাকে 
বলে বংশগত অভিমানের অত্যাচার । 

এক্ষণে শাস্্রোক্ত নিষেধের কথা বলিতেছ। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, 
তুমি স্বহস্তে হলচালন করিতে, যবন বা শ্নেচ্ছের দাসত্ব করিতে 
পারিবে না। সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রোন্ত নিষেধ মানিলে, ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন 
অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্ষণেতর জাতির সম্বন্ধেও অনেক প্রকার নিষেধ আছে। 
সে সকলের বিস্তৃত বর্ণন নিশ্রয়োজন | মন্থ প্রভৃতির সংহিতা পাঠে পাঠক 
জানিতে পারিবেন। ্থখের বিষয় যে, অধুনা অনেকে এ ঘকল সংহিতার 
নিষেধ বিধি মানেন না। তথাপি যেটুকু পালন করেন, তাহাতে অবনতির 
আশঙ্কা আছে। 

ণম। জাতিভেদ ও কর্মভেদ্ন জাতীয় অবনতির দুইটির প্রধান সহায়। জাতি 
“ও কর্মভেদে পরস্পরের সহিত এঁক্য থাকে না, কোন সভা সমিতি সংগঠিত হয় 
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না। কেহ কাহারে জন্য চিন্তা করে না, সহান্ভৃতিও থাকে না। কেহ কাহাকে 
বিশ্বাস করে না। কোন সাধারণে দেশহিতকার্ষে সকলে একত্র *হইয়া 
বদ্ধপরিকর হয় না। দুরূহ কার্ধে একাগ্রতা ও একতার বলপ্রয়োগ আবশ্ক 
হইলে, তাহা পাওয়। যায় না। তখন কেহ উজান কেহ বা ভাটা বাহিতে 
আরম্ভ করে, কেমন চা ভা লাগিয়া যায়। ইহার উদ্দাহরণ আঁজকাল বিরল 
নহে। পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ অবস্থা, জাতীয় 
উন্নতির ও ধন বুদ্ধির প্রধান অন্তরায়। 

”্ম। শিক্ষা বিভ্রাট £ এক্ষণে বেতারের শিক্ষা হইতেছে, তাহাতে 
কার্ষক্ষম হওয়া যায় না। নানা প্রকার শিল্প কৌশল বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী 
ও কার্যকরী শিক্ষা, এদেশে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। যে ভাবের শিক্ষা 
প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে কেবল শূন্যে কেন্পা নির্মাণের বৃদ্ধি হয়, বচনে থৈ 
ফুটাইবার ক্ষমতা হয়, শিমুল ফুলের মত অল্প বাতাসে ফাটিয়া! চাটিয়৷ দেশময় 
হওয়ার স্থবিধ] হয়, এরূপ নিক্ষল শিক্ষায় দারিদ্র্য ও দুঃখের শত প্রবলবেগে 
বহিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

*্ম। কার্ষক্ষেত্রের অভাব £ যাহার যেরূপ শিক্ষা ও পারদশিতা, তাহার 
জন্য সেইরূপ কার্ক্ষেত্র আবশ্তঠক। আমাদের দেশের লোকসংখা। ক্রমেই 
বাভিতেছে। কতক পরিমাণে শিক্ষাও হুইত্তেছে। কিন্তু কার্ধক্ষেত্র নিতান্ত 
সংকীর্ণ সেইজন্য অনেক লোক উপযুক্ত কার্যাভাবে ভয়ানক দারিদ্র্য যন্ত্রণা 
ভোগ করে। রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চা বাগানে, সওদাগরের বাটাতে অনেক 
লোক প্রতিপালন হয়। বিদেশীয় বণিকর্দিগকে আশীর্বাদ করি। তীহাদের 
দ্বারে খাটিয়] বিস্তর লোক জীবিক] নির্বাহ করিতেছে । দেশীয় ধনী গুণপুরুষ- 
দিগের এ সকল বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। দেশের কিসে উন্নতি হয়, অবনতি 
হয়, দারিক্র্য দূর হয়, এরপ চিন্তায় কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্যও তাহাদের 
অসাড় মন্তিফ আলোড়িত হয় না। যদি আজ নিদেশীয় বণিকগণ তাহাদের 
কাজ কারবার কল কারখানা ভারত হইতে উঠাইয়া লয়, তবে এই অগণ্য 
দরিদ্র ভারতবাসীর দশ। কতদূর শোচনীয় হয়, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প 
উত্থিত হয়। সেইজন্য এই বলি, কেবল বিদেশীয়ের মুখাপেক্ষী ও বিদেশীয়ের 
ভাগ্যোপজীবী হইলে দেশের দারিদ্র্যতা কখনও ঘুচে ন]। 

১০ম। গবর্ণমেন্টের বিদেশপ্রিয়তা, বিজাতীয়ত। ও ধর্মান্ধত1--গবর্ণমেণ্টের 
এই তিনটি গুণ দেশীয় দারিজয ভয়ানক ছুশ্চিচিৎস] উপসর্গ | গবর্ণমেণ্টের; 
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এই গুপত্রয়ে শুদ্ধ ব্দেশ কেন, সমস্থ ভারতে কতদূর অমঙ্গল, অবনতি ও 
অনর্থপাত হইতেছে, তাহাই বলিতেছি। দেশীয় ধনবৃদ্ধি, উন্নতি অথব1 
অবনতি সম্বন্ধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ততদূর দৃষ্টি থাকে না। দেশীয় প্রজার 
উপর সহানুভূতি জন্মে না। সকলেই জানেন, গত বৎসর হইতে বীরতৃম, 
বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে দুভিক্ষ বা অন্ন কষ্ট হইয়াছে। মনে করুন- এ স্থানে 
গবর্ণমেণ্টের ত্রিশ লক্ষ টাক! রাজন্ব আদায় হয়। ভূমিতে কিছুমাত্র শস্তোৎ্পতি 
ব। ধনোৎ্পত্তি হয় নাই। প্রজার! জমিদারকে এক কপর্দকও কর দিতে পারিল 
না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট নিরূপিত দিনে অন্যায় আইন জারি দ্বারা জমিদারের 
নিকট হইতে নিজ প্রাপ্য রাজন্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিলেন। এটি ঘোর 
অবিচার । প্রজা হইতে রাজা পর্যস্ত সকলেই তৃমির উৎপত্তি অংশই উপভোগ 
করেন। যখন ভূমিতেই কিছুমাত্র উৎপন্ন হইল না, তখন কাহারো রাজস্ব 
পাওয়া উচিত নহে। কিন্তু রাজার বিদেশীয়তা৷ ও বিজাতীয়তা৷ হেতু প্রজার উপর 
সহানুভূতি না থাকায় তিনি অন্যায়রূপে এ ত্রিশ লক্ষ টাক! লইলেন। আবার 
ভাবুন, এ অন্যায় অজিত অর্থ গবর্ণমেণ্ট বিলাতি আমলাবর্গের বেতন দেওয়ার 
জন্য তথায় পাঠাইলেন কিংবা! রুশের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় আমীরকে উপহার 
দিলেন, তাহা হইলে এ-টাকাটা সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাইয়া সঞ্চিত 
বা! ব্যয়িত হইল: এদেশে ব্যবহৃত হইল ন!। স্থতরাঁ জাতীয় ধনের 
ক্ষয় হইল। 
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সন্ধিক্ষণের মানুষ | পরিবর্তনশীল পশ্চিমবঙ্গ 
বিনয় ঘোষ 


পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট শ্বশানঘাট পর্যন্ত পৌছেচে। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ 
কালীঘাটে কেওডাতলা শ্মশানঘাটের কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে শবযাত্রীদদেব 
মুতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে হয় অন্য শ্মশানে । দুর্ভোগের একশেষ। 
কারণ দরিদ্রদের মুতদেহ বহন করার জন্য লোক-জোটানোই এক সমস্যা, তার 
উপর মৎকারের খরচ ১৯৬০-এর দশকে যা ছিল তাব চেয়ে প্রায় তিনচারগুণ 
বেডেছে। কাজেই এক শ্বাশানে পৌছে আবার যদি ধর্মঘটেব জন্য অন্য 
শ্শশানে যেতে হয়, তাহলে দরিদ্রের শববাহকর্দের অতিরিক্ত মজুরির সমস্তা 
তো৷ থাকেই এবং সৎকারের সংকট ও দেখা দেয়। কলকাতা নেহাৎ পশ্চিমবঙ্গের 
রাজধানী-শহর বলে শবদদেহ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত অথব1 মাটিতে প্রোথিত হতে পারে 
না) গ্রাম্য শ্মশান হলে নিঃসন্দেহে হত। গ্রামের শ্বশান এবং শহরের শ্বশানের 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যেমন আছে গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে শহুরে সমাজের, 
এবং পশ্চিমবঙ্গেও। যদ্দিও রাম্তাঘাটের, যানবাহনের, বৈদ্যুতিক ট্রেনের 
প্রসারের জন্য শহর-গ্রামের ব্যবধান নানাদিক থেকে কমে যাচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলে 
বিদ্যুৎ রেডিও টিভি ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে, তাহলেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহরের 
মধ্যে আজও, -৯৮০ সালেও, পার্থক্য আছে বিস্তর | 
যেমন গ্রামের অর্থপিশাচ সুদখোর মহাজনকে দেখলে আজও চেন! যায় 
ই এবং বোবা যায় খহরের মহাজনদের সঙ্গে তার পার্থক্য কত। স্থদের পার্থক্য 
নয়, চেহারার ও চালচলনের পার্থক্য। কেবল আগেকার গ্রাম্যপমাজে 
মহাজনর! ছিল মার্কামারা, আজকের গ্রাম্যসমাজে তার! নানারঙের মুখোষ 
পরে থাকে, রাজনীতির মুখোস, ধর্মের মুখোস, গ্রামসেবক-সংস্কারকের 
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মুখোস। চোরাকারবারী ম্মাগলার সকলেই একরকমের। গ্রীল দিয়ে আটা 
সিমেন্ট-ইট-কংক্রীটের বাড়ি গ্রামেও অনেক হয়েছে, কেবল শহরের কাছাকাছি 
গ্রামে নয়, শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামেও হয়েছে। চারিদিকের পাভাঘর 
টালিঘরের মধ্যে একটা-ছুটে। পাকাবাড়ি দেখলেই বোঝা যায় ভাগ্যবান 
বাড়ির মালিক লটারিতে জিতেছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লটারিতে নয়, 
ভাগ্যচক্রের লটারিতে। ভাগ্যচক্রটা গ্রহ-উপগ্রহের চক্র নয়, রাজনৈতিক 
পার্টির চক্র । যে পার্টির “বৃহস্পতি” যখন তুঙ্গে, সেই পার্টির মৈ ধরে কোনরকমে 
ভিড় ঠেলে সে কয়েক ধাপ উপরে উঠে পড়েছে । তাই আজ গ্রামের মধ্যে 
তার দোতাল। পাঁকাবাড়ি তৈরি হয়, তার ছেলেমেয়ের! ফিনি-ম্যাক্সি-বেলবটম্‌ 
পরে, তার সহধমিণী সিন্থেটিক চকমকে শাড়ি পরে সিনেমাতে যায়। 
তথাপি এই ভাগ্যবান গ্রাম্য মানুষটিকে পশ্চিমবঙ্গের শহরের পরিবেশে দেখলেই 
চেনা যায়, বালিগঞ্জের শপিং সেপ্টারে অথবা ময়দানের বইমেলায় শাড়িকাপড়- 
মেলায় চিড়িয়াখানায় বা মিউজিয়ামে বা নিউমার্কেটে, এমনকি মিনিবাসেও। 
এই গ্রাম্য মাহ্যাটর মতো! আরও অনেক ভাগ্যবান গ্রাম্য যান্ষের তরুণ 
ছেলেরা যখন রুষ্ণনগর লোকালে, বনগা! লোকালে, বারুইপুর লোকালে, 
পাশকুড়া-মেছেদা! লোকালে, বর্ধমান-ব্যাণ্ডেন লোকালে কলকাতা শহরের 
কলেজে বা' স্কুলে পড়তে আসে, কানের কাছে ট্র্যানজিন্টার চেপে ধরে 
গ|ভাস্কারের ব্যাটিং আর দৌড় শুনতে শুনতে, এবং হাঁওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনে 
নেমে জনমোতের মধ্যে ভাসতে থাকে, তখন তার্দের দেখলেও চেন। যায়, 
শহুরে তরুণ নয়, গ্রামের তরুণ শহুরে হাওয়ায় উড়তে শিখেছে । গ্রামের 
তরুণীদের চিনতেও কষ্ট হয় না, শাড়ি-ব্লাউসের বাহার সত্বেও। শহর-গ্রামের 
এই পার্থক্যটা কি? নিশ্চকর্র আধিভৌতিক কিছু নয়। কৃত্রিমতার স্ক্্তার 
পার্থক্য, ঘা হাবভাবে চালচলনে কথাবার্তায় ফুটে ওঠে । এই পার্থক্য, গ্রাম- 
শহরের মানুষের মধ্যে এখনও আছে, নতুন স্বাধীনতা-উত্তর গ্রাম্য ধনিক- 
মধ্যবিত্রদের মধ্যেও। টাকা যানবাহন আকাজ্ষা এখনও এই পার্থক্য 
ঘোচাতে পারেনি। সহঙ্গে পারবে না। এই যুগসদ্বিক্ষণে তো নয়ই । সময় 
লাগবে। 

এমন গ্রাম অনেক দেখোছি পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায়, সত্তরের দশকে, 
যেখানে সন্ধ্যার পরে সমস্ত গ্রাম নিশ্রদীপ হয়ে যায়, কারণ কেরোসিন ছুশ্রাপ্য 
ও ছুমূল্য, কেবল একটি পাকাবাড়িতে আলে! জলে এবং জেনারেটারে। 


৫ 


বাড়ির মালিক গ্রামের লীভার, টাকার ও ক্ষমতার মালিক এবং টাকার মতো 
ক্ষমতাও তার কাছে একাধিক পরম্পর-মংলগন পাইপের ভিতর দিয়ে চুণ্ইয়ে- 
চুইয়ে আসে । জেনারেটারে তাঁর বাড়ির আলে! জলছে এবং পাশের একটি 
পাকামণ্ডপে সিনেমা দেখানো! হচ্ছে_পরিবার পরিকল্পনা, সরকারের কীতি- 
কথার ডকুমেন্টারি, বাবা তারকনাথ, শ্রীরামরুষ্চ অথব। এইরকম কোনো ছবি। 
অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মানুষকে শ্সিপিং পিল খাওয়ানো হচ্ছে । কোনো 
কোনে গ্রামাঞ্চলে দেখেছি, আধ-কিলোমিটার অন্তর 'হুরিসভা” স্থাপন করা 
হয়েছে এবং বীধামাইনের তিনচারজন কীর্তনিয়া খোল বাজিয়ে সেখানে 
সন্ধ্যায় কীর্তনের আসর বসাচ্ছে। অন্ধকার গ্রামের মানুষ চাল-ভাল-হ্ন- 
তেলের কথা ভূলে গিয়ে রোজ সেখানে জম! হয় কীর্তন শোনার জন্ত। 
কোথাও দেখেছি কালীমন্দির স্থাপন কর] হয়েছে এবং বীধামাইনের শক্তি- 
উপাসকরা সেখানে শক্তিসাধনার (সাধুভাষায় ) অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ গ্রাম্য 
মন্তানদের মস্তানীর মহড়া দেন। হয় বৈষব মতে স্ত্রিপিং পিল ( কীর্তন, 
হরিসভা, গীতাপাঠ ইত্যাদি ) অথবা শাক্ত-তান্ত্রিক মতে উত্তেজক চোলাই 
(যেমন কালীমন্দির, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি) সহযোগে “ডাইভার্সানের' 
স্ববাবস্থ! গ্রামে গ্রামে ছেয়ে গিয়েছে । তার সঙ্গে আরও মারাত্মক ষে 
মারণাস্ত্ের প্রয়োগ কর। হচ্ছে, তার নাম 'যাত্রা'। অপসংস্কৃতির নিরুষ্ট 
নিদর্শন এই "যাত্রা, । লেনিন স্টালিন থেকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সীজার 
মধুস্ছদন রামপ্রসাদ, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় জনৈক প্রণবকুমার এবং জনৈকা 
স্বপনকুমারী। “যাত্রা” হবে, গ্রামের লোক সকলে ঘর ছেড়ে আমে, অন্ধকার 
থেকে হাজাকের আলোয়, ক্ষেতমজভুরও তার রোজগারের পয়স। দিয়ে 
সপরিবারে যাত্রা শোনে রাতে, দিনে উপোস করে থাকে । যাজ্রাদলের সথদক্ষ 
পাগডার1 ও নায়কনায়িকারা গ্রামের হাঘরে লোকদের চুষে হাজার-হাজার টাকা 
নিয়ে শহরে ফিরে আসে। বড বড় সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার! কিনে 
রাখেন, প্রচার ভালই হয়। তার ফলে সংক্রমণ গ্রামেও হচ্ছে। 'যাত্রা'র দল 
অনেক গ্রামে গজিয়ে উঠছে । সংস্কৃতির প্রসার? কিসের সংস্কৃতি? আদৌ 
তা নয়, সেই একই “ভাইভার্সান”, কীর্তন কালীবাড়ি আর হরিসভার মতো । 
গ্রাম ও গ্রাম্যসয়াজকে গিলে ফেলছে এইভাবে শহরের শাসক-শোষকদের 
বহুমূখী একজাতীয় ময়াল সাপ, এবং সেই সাপটিকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণপন্থী- 
বামপন্থী ুইশ্রেণীর সরকারই দুধকল। খাইয়ে পরিপুষ্ট করছেন । 
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পশ্চিমবঙ্গের সন্ধিক্ষণের সমাজের কয়েকটি অলিগলিতে মাত্র আমরা 
আলোকসম্পাত করেছি। একটু পিছিয়ে গিয়ে ১৯৬০০৭*এর দশকের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। তারপর আবার ১৯৮০-র দশকের সামাজিক গতির 
প্রবণতাগুলির দিকে চেয়ে দেখব। 

আজ চাষী বলছে যে জমিতে তার অভাব মেটে না, কারণ তার অভাব 
অনেক বেড়ে গিয়েছে । ছাতা জুতো! কাপড় আসবাব তার ঘরের অনেক কাছে 
এসেছে এবং দেশবিদেশের খদ্দের এসে তার দরজায় ঘ। দিচ্ছে। কিঞ্চিদধিক 
ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছিলেন বাংলার গ্রাম সম্বন্ধে 
(“ভূমিলন্্ী' ১৩২৫)। প্রায় সেই সময় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদস্ত কমিটির 
রিপোর্টেও এই ধরনের উক্তি করা হয়। তাতে বল! হয় ষে গ্রাম্য জীবন- 
যাত্রার মান বদলাচ্ছে, কারণ বিলাসের সামগ্রী উপভোগের বাসন। জাগছে 
চাষীদের মনে, শুধু খেয়েপরে কোনরকমে দিনযাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানি 
তারা আর ভোগ করতে চাইছে না এবং একট শহুরে হাওয়া যেন মৃছ্মন্দ 
গতিতে বাংলার গ্রামের দ্বিকে বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও, 
ব্যাঙ্কিং তাস্ত কমিটির উক্কির মধ্যে মিল যতট1 আছে, এতিহামিক সত্য ততটা 
নেই। বাস্তব সামাজিক সত্য হিসেবে বিচার করলে ঘাট বছর আগে বাংলার 
গ্রামীণ সমাজে চাষীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই পর্বাস্তর অভাবনীয় মনে 
হয়। তবে গ্রাম্যসমাজে চাষীর্দের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে, যেমন আছে শহুরে 
সমাজে, শহরবাসীর্দের মধ্যে । উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিপন্ন চাষীর মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট 
বছর আগেও নাগরিক ভোগবিলাসের আকাঙ্ষা জাগা অস্বাভাবিক নয় ॥ 
কিন্তু “ছায়া-হুনিবিড় শাস্তির নীড়' যে ছোট-ছোট গ্রামগুলির কথা রবীন্দ্রনাথ 
একদ1 বলেছিলেন, সেট। অনেক বেশি বাস্তব সত্য ছিল পঞ্চাশ বছর আগেও» 
এবং কোনে! উন্নত জীবনযাপনের বাসন! অথব! সম্ভাবনাও তখন বাংলার এই 
শাস্তির নীড়গুলিতে আশার ক্ষীণ প্রদ্দীপ জালাতে পারেনি। প্রধানত 
রেলগাড়ির যোগাযোগের ফলে যেটুকু নাগরিক মনোভাব গ্রামাঞ্চলে সঞ্চারিত 
হয়েছিল, তার প্রভাবসীমানা ছিল রেললাইনের সমান্তরাল সঙ্কীর্ণ একটি 
রেখাবন্ধ, ্থবিস্তৃত গ্রামীণ সমাজের গভীরে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
আর অটোমোবিব্ের আনাগোনা তখন শুরু হলেও, গ্রামের মানুষের কাছে 
মেটা একট! অত্যা্চর্ম দর্শনীয় বন্ধ ছিল মাত্র, যেমন ছিল আকাশপথে কদাচিৎ 
উ্ডীয়মান দু-একটা উড়োজাহাজ (বিমান)। গ্রাম তো! দুয়ের কথা, 
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কলকাতার মতে৷ মহানগরেই তখনে। পর্যস্ত অটোমোবিল তার “মোবিলিটি বা 
গতিবেগ নাগরিকর্দের জীবনে সঞ্চারিত করতে পারেনি । সাধারণ শহরবাসীর 
জীবনে ছাযাকরাগাড়ির আধিপত্য তখনো রীতিমত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তার চলার 
গতি ও ছন্দের সঙ্গে নাগরিক জীবনের ছন্দের একট। মিলগু ছিল। গ্রামে তখন 
গরুগাঁডির একনায়কত্ব অটুট রয়েছে এবং গ্রাম্য জীবনযাত্রার গতি ও ছন্দের 
কোনে। পরিবর্তন হয়নি । 


পরিবর্তন যে পঁচিশ বছর আগে পর্যস্ত অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের আগে 
পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয়নি তা বর্তমান লেখক প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা 
থেকে বলতে পারেন। ঠিক খ্বাধীনতা-লাভের পর ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে 
প্রায় সাত-আট বছব পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলায়-জেলায় গ্রামে-গ্রামে 
প্রত্বতাত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান অনুসন্ধানের কাজে থুরে বেডিয়েছি। তখন 
দেখেছি অধিকা*শ গ্রামে যানবাহনের মধ্যে গরুর গাড়ি ও পাক্কিই প্রধান ছিল, 
আর ছিল ছিচক্রযান বাইসাইকেল। হয় প1 দুখানির উপর নির্ভর করে, 
না-হয় এই তিন প্রকারের যানের সাহায্যে কুডি বছব আগে বাংলার 
পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যেকটি জেল] পরিক্রমা! করতে হয়েছে। প্রথম পর্বের এই 
কাজ শেষ কবি ১৯৫৬ সালে। তাবপর প্রায় দশ বছর পরে ১৯৬৫-৬৬ সাল 
থেকে .৯৭০-১৪ পর্যস্ত পুনরায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করি। এই সময় 
গ্রামাঞ্চলেব ও গ্রাম্য জীবনযাত্রার একট] পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করি। গত 
পনের-কুডি বছরেব অর্থনৈতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার ঘাতপ্রতিঘাতে যে এই 
পরিবর্তন হয়েছে তা বলা বাহ্ঙ্গ্য। অবশ্য গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের 
জীবনে যে একটানা একধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। সেরকম যাস্ত্রিক 
ও রৈখিক গতিতে সামাজিক পরিবর্তন হয় না । পরিবর্তনের ধার আকাবীক। 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মান্থষের উঠ্‌-নিচু উভয় দ্রিকের অঘম গতির মধ্যে তার 
প্রতিফলন হয়। অর্থনৈতিক প্রকল্পের লক্ষ্য নীতি ও প্রয়োগকৌশলের 
পার্থক্যের ফলে সামাজিক পরিবর্তনেরও গুণগত পার্থক্য ঘটে। আমাদের 
দেশে যেহেতু বর্তমান সযাজব্যবস্থার ও লামাঁজিক সংস্থার প্রচলিত বিন্যাসের 
মধো উদ্নয়নস্থচক অগ্রগতি সীমাবদ্ধ, সেইহেতু একথা প্রথমেই মনে রাখ! 
দরকার যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনও এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। 


ছ” 
পরিবর্তনেব পবিবৃত্ত 
আধুনিক যুগে পরিবর্তন-সঞ্চারী সক্রিয় শক্তির মধ্যে প্রধান হল (১) যানবাহন 
ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং (২) শিল্পায়ন (10700500181159000 )| এর 
সঙ্গে তৃতীয় একটি বিষয়ও যোগ করা৷ যেতে পারে, সেটি হল আধুনিক শিক্ষা 
(17006) 2000020101) )| আমাদের দেশে যে মধাযুগীয় সমাজব্যবস্থা 
সেদিন পর্বস্ত স্থিতিশীল ছিল, তার অনেক গভীর স্তর পর্যস্ত এঈ শক্তিগুলির 
আঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। নতুন পথঘাটের প্রসার, যানবাহনের 
বিস্তার, যোগাযোগের বৈচিত্র্য, শিল্পায়ন ও তৎসহ নগরায়নের (01810128- 
600) অগ্রগতি এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তার আমাদের মধ্যযুগীয় 
গ্রাম্যসমাঁজের অচলায়তনে এমন সজোরে আঘাত করেছে এবং তার ফলে 
পরিবর্তনের উপসর্গগুলি এমনভাবে হঠাৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যে তাদের 
গুণ[গুণ ও প্রকৃত রূপ নির্ণয় করাই অনেক সময় ছুঃসাধা মনে হয়। 

গ্রাম জীবনের সচলতা৷ (7০৮11 ) অনেক বেড়েছে, গ্রাম ও শহর- 
নগবের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা অনেক কমেছে, শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ও 
সমশ্যা। কেবল শহরে নয়, গ্রামেও দেখ দিয়েছে, এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য হল যে 
শহরের মানসতা, ভালমন্দ-মূল্যবোধ, ভোগবিলাসের বাসন] গ্রামাঞ্চলেও 
ক্রমে প্রকট হয়ে উঠেছে । সমাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখা স্স্পষ্ট নয় বলে বর্তমানে 
পরিবর্তনের এই কোলাহলের মধ্যে পুরাতনের ভাঙনের শব্দটাই উৎকটরূপে 
ধ্বনিত হয়। এই বেস্রে। শব্ঝংকারের আরও একট! বড কারণ আছে। 
সেই কারণটা হল, অর্থ নৈতিক প্রকল্পে উন্নয়নের গুরুত্ব বিভিন্ন জেলায় ও 
গ্রামাঞ্চলে সমানভাবে আরোপিত হয়নি এবং তাঁর মধ্যে সামাজিক লক্ষ্য ও 
আদর্শ হ্ৃনির্দিই না থাকার জন, বাস্তব অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে 
মানসিক পরিবর্তনের কোনে। সঙ্গতি রক্ষা! কর! সম্ভব হচ্ছে না। 

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 
আলোচ্য নয়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন ও প্রকল্পের অগ্রগতির ফলে 
গ্রামাঞ্চলে যে পরিবর্তনের শ্ছচন৷ হয়েছে, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। 
প্রয়োজন । আগেই বলেছি সামাজিক পরিবর্তনের সক্রিয় ও গতিশীল উপাদদান- 
কারণের মধো প্রধান হল যানবাহন-যোগাযোগ, শিল্পায়ন ও শিক্ষা । এই 
তিনটি ক্ষেত্রে প্রবগ্নঞজনিত অগ্রগতির চিত্র কতকটা এইরকম। 

যেমন সরকারী তত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গে চলাচলের রাস্তা ছিল ১৯৫১-৫২ 
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সালে ৩৫** কিলোমিটার, ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে ১৫১১** কিলোমিটার | 
এ ছাড়া পৌরসংস্থা জেলাবোর্ড ইত্যাদির অধীন রাস্তাঘাটও বেশ খানিকটা 
বেডেছে। তা ছাভ। বড় বড় গ্যাশানাল হাইওয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়েছে। শুধু প্রাইভেট নয়, নাধারণের চলাচলের মোটরযানের 
সংখ্যাও অনেক বেডেছে প্রত্যেক জেলায় । ১৯৫১-৫২ সালে ডাকঘরের সংখ্য। 
ছিল প্রায় ১৮০০-এর মতো, ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে প্রায় ৫৫০০ | ১৯৫১- 
৫২ পালে অনুমোদিত রেডিওর সংখা! ছিল প্রায় ৯৬,০০০, ১৯৬৭-৬৮ সালে 
হয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ | কলকাতা শহরের বাইরে মফঃম্বল টাউনে টেলিফোন 
একরকম ছিলই ন। বল! চলে, ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে কলকাতার বাইরে প্রায় 
১৪০টি টেলিফোন একাচেঞ্ স্থাপিত হয়েছে, প্রায় ২১০০৪ টেলিফোনসহ, তাতে 
প্রায় ১৮ লক্ষ টেলিফোন-কল হয় ১৯৬৭-৬৮ সালে। রাস্তাঘাট চারগুণ, 
ডাকঘরও প্রায় তাই, রেডিও দশগুণেরও বেশি, টেলিফোন এবং তর্দন্থপাতে 
যানবাহন, বিশেষ করে মোটরযানেব বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যজীবনের 
স্থিতিশীলতা ও গতান্গতিকতাকে প্রচগ্ডভাবে মথিত করার পক্ষে ষে যথেষ্ট 
তাতে কোনে সন্দেহের অবকাশ এনই | অবশ্ত নিছক সংখ্যার দিক থেকে 
যানবাহন-যোগাযোগের এই উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রামসংখ্যা, গ্রামা 
জনসংখ্যা ও গ্রামাঞ্চলের বিস্তারের তুলনায় যথেষ্ট কি না, অথব। গত ২৫-৩০ 
বছরের অর্থনৈতিক প্রকল্পের সাফল্য ও কৃতিত্ব তাতে কতখানি শ্থচিত হচ্ছে, 
তা তর্কসাপেক্ষ বিচার্য বিষয়। তথাপি কতটুকু হয়েছে এবং কিভাবে 
হয়েছে তার বিচার না করেও আমর! বলতে পারব, যা হয়েছে এবং যতটুকু 
হয়েছে তাই গ্রাম্াসমাজের কৃপমণ্ুকতা চূর্ণ করে তার মধ্যে বনু ভিন্নমুখী শ্রোত 
ও আবর্তের সৃষ্টি করেছে। 

অগ্রগতি শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও কম হয়নি। স্বাধীনতালাভের পর থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নঘাতে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মতো, 
তার মধ্যে অর্ধেকের কিছু বেশি টাক] (৫৬%) খরচ হয়েছে উৎপাদনমুখী উন্নয়নে 
€ গ্ররুত অর্থ নৈতিক ) এবং বাকি টাক। নানাবিধ জনকল্যাণকর কাজকর্মে, যা 
অর্থনৈতিক উৎপাদন-সং্লি্ট নয় । ১৯৫১ সালে রেজিস্টার্ড কারখানার মভুরের 
সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার, ১৯৬৬-৬৭ লালে তার সংখ্য। হয় ৮ লক্ষ ৫০ 
হাজারের মতো। ১৫/১৬ বছরে মাত্র ২ লক্ষ মঞ্জুরের সংখ্যা বৃদ্ধি শিল্পায়নের 
'আশাগ্রদ অগ্রগতির লক্ষণ নয়। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬টি জেলার 


৯১৬, 


মধ্যে ১১টি জেলায় কারখানার মজুর-সংখ্যা ৭৪% থেকে ৯% মাত্র বেড়েছে। 
অর্থাৎ শিল্পায়ন যেটুকু হয়েছে তা মাত্র চার-পাচটি জেলার মধ্যে কেন্ত্রীতৃত। 
১৯৬৭-৬৮ সালে দেখা যায় প্রায় ৬০০ রেজিস্টার্ড কারখানার মধ্যে ৪৫০০ মতো! 
ছুটে। কারখানা! (৮১% ) কেবল কলকাতা ২৪-পরগনা ও হাওড়া জেলার মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬১ সালে সেম্সাসে দেখ যায় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় অর্ধেক জেলায় 
নগরায়নের ( 8:0811হ8001) ) গতি রাজ্যের গড়পড়তা গতির তিনভাগের 
একভাগের মতো । আরও অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কয়েকটি জেলায়-_ 
যেমন বর্ধমান হাওড়। হুগলি ২৪-পরগনা- প্রধানত এই কয়টি জেলায় নগরায়নের 
গতি অন্যান্য জেলার তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি। যেহেতু নগরায়নের গতির 
সঙ্গে শিল্পায়নের (100500181158007) গতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ, 
সেইহেতু এই কথ বলা যায় যে শিল্পায়ন ও নগরায়নের বিকাশবৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্চলে সমানভাবে হয়নি। তার ফলে স্বভাবতই গ্রাম্সমাজের 
পরিবর্তনের মধ্যে আঞ্চলিক ব্যবধান অনেক থেকে গেছে। যদিও পথঘাট 
যানবাহন ও গমনাগমনের গতিবৃদ্ধি এই আঞ্চলিক ব্যবধান অনেকটা] বিলোপ 
করছে, তথাপি ব্যবধান যে খানিকটা থেকে যাচ্ছে তা অস্বীকার করা 
যায় না। 

শিক্ষার অগ্রগতিও লক্ষ্য করার মতো | প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে আশাহ্রূপ উন্নতি হয়েছে, অন্তত জনসংখ্যা ও তরুণ শিক্ষার্থীদের 
সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে বিচার করলে, এমন কথ। বল যায় না। তথাপি শিক্ষার 
প্রসার যতটুকু হয়েছে, প্রকৃত শিক্ষার দিক থেকে যতটা নয়, সামাজিক 
প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে তার গুরুত্ব খুব বেশি, স্থদূরপ্রসারী বললেও অতুযুক্তি 
হয় না। পঁচিশ বছর ম্বাধীন হবার পরে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা 
আজও এত আছে যে ভাবতেও লজ্জা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার তেমন 
উল্লেখ্য নয়। যেমন ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল প্রায় 
১৪ হাজারের মতো, ১৯৭২ সালের মার্চে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭ হাজারের 
মতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার 
অত্যাবপ্তকতার দ্দিক দিয়ে বিচার করলে একে আশাগ্রদ অগ্রগতি বলা যায় 
না। ১৯৪৭ থেকে ৯৯৭১ সালের (মার্চ) মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৮৯৬ 
থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫৯৬, ছাজসংখ্য প্রায় ৪ লক্ষ থেকে ২* লক্ষের বেশি 
হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কলেজের সংখ্যা ৫৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ২২১, 


১৬০ 


এবং কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৩৫ হাজার থেকে প্রায় ৩ লক্ষের মতো! । বিশ্ববিষ্ঠালয় 
€ তার ছাত্রসংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রয়োজনের দিক থেকে আরও অনেক 
বাডা উচিত ছিল। কিন্তু শিক্ষার সংপ্যাগত বৃদ্ধির কথা আমর! বলছি না। 
সামাজিক পরিবর্তনের দ্দিক থেকে শিক্ষার আরও একট। দ্রিক আছে যেটা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকট1 হল শিক্ষার আবশ্তকতাবোধ এবং শিক্ষার 
প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহবৃদ্ধির দ্িক। স্কুল কলেজ ও ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির 
চেয়ে শিক্ষার প্রতি মনোভঙ্গির এই যে পরিবর্তন, এর প্রভাব সমাজের 
সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তর পর্যস্ত বিস্তৃত। অর্থনৈতিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজের 
মূল গঠনবিন্যাসের পরিবর্তন হয় ঠিকই এবং তার প্রভাবও যে সমাজজীবনে 
ব্যাপক তাতে কোনো সন্দেহ নাই । কিন্তু শিক্ষা সমাজের উধ্বন্তরের ব্যাপার 
হলেও তার স্বতন্ত্র প্রভাবশক্তিও যথেষ্ট ব্য/পক হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে 
( যেমন পশ্চিমবঙ্গে ) সেট। অর্থনৈতিক শক্তির চেয়েও অনেক বেশি যুগান্তকারী 
হতে পারে। এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচন। পরবর্তী খণ্ডে 
করার ইচ্ছা রইল। 


পশ্চিমবঙ্গ : 
মানচিত্র জ্নতা-জনজাঁবিকা 


অরা্বজ্দ বিশ্বাস 





এই বচাব উদ্দেশ্া হজ্ছ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র জনত1 ও 
জনজখবিকার “ঠে পা নবগ্েব একটা সাধাতন পরিচিত খটিসে 
দেওযা। পশ্চিমবঙ্গ: সম শ-সস্ু্তি ৪ মথণীতিব কোনও সশ্ 
বিশ্লেষণ এহ বচশার উদেশ্য ল্য ॥ কিন্ত £হ জন্সমার গঠ-৪ 
বিন্যাস 'বং জাবক।সংস্থানেব আলোচনা-স্থত্ে শহব-গ্রাম কী ষঃ 
শিল্প যা-71২1ত-বাবস্থা, প্রাকন্ক সম্প্দ ুভূতি আবও কছেকট। 
আ্ষ'ঙ্গক গুমঙ্গ অনিবাধভাবেই হএ রচনায স্থান পেতে পারে। 


পশ্চিমবাজর ম'নচিত্র 
১৪৪৭ সাল দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের আযতন ছিল 
৫১১৮৭ ব্গ-কিদ্দোমিটার। এই পশ্চিমর্গ এককালীন সুৰ। 
ঈ্ধালার একটা ছেণট অংশ মাত্র। ১৮৬৩ সাল থেকে আসত করে 
১৯৪৭ সাল পংস্ত বা'লার প্রশাসনিক মানচিত্রের বন্ধ পৰিবর্তন 
ঘটেছে। ১৭৪ সালে আসামকে স্থব1 বাংলা থেকে পৃথক করা 
১৯*৫-এর বঙ্গভঙ্গ এবং, তারপরে ১৯১১ সালে বিহার ও উড়িষ্যার 


৫ 


পৃবকীকরণের ফলে বাংল! ক্রমশ শীর্ণ থেকে শীর্ণন্র হযেছে। কিন্তু তখাপি 
বাংল! ১৯৪৯ মাল পণন্ত একটা অখণ্ ভূভাগ হিসাবেই চিহ্নিত ছিল। ১৯৪৭ 
লালের রাভক্লিফ আগওযার্ডের ফ'ল বাংলা ধে কেবল ছু টুকরো হয়ে ছুটে! পৃথক 
রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হল তাই-ই নষ. শার্ণকায পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ তার প্রধান 
দক্ষিণাংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হযে পঙল। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের 
ঝাঞজনৈতিক সীম] বিশ্বৃত হল বিহারের পৃর্ণিপা জেল! পর্ধন্ত। ফলে দাঞ্জিলিঙ ও 
জলপ?ইগু'ড় জেল। দ্বু টা! পশ্চিমধঙ্গের অধীন হয়েও পশ্চিমপক্ষের প্রধান গবয়ব 
থেকে ঠ্চিত হল। এই ঘটনা যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেবই দুশ্চিন্তার কারণ 
হয়ে দাড়াল তা নয, উত্তব-পূর্ব ভাতের পার্ব হা অঞ্চল, আস।ম ৪ কুভবিহারের 
দেশীয় রাঞ্জোের সঙ্ষেও ভারতেব প্ররান অংশের যোগাযোগ রক্ষা কর! দুবহ হয়ে 
দাড়াল ; কেনন। উত্তপ-পূর্ব ভারতের সঙ্গে পৃ ভারতের যোগােগ-সাধনকারী 
ডক, বেলপথ ও জলপথগুল। পূর্ণ পাকিস্তানের সীম'নাধীন হয়ে পড়ল। 
আজও পূর্ব ও উত্তব-পূর্ব ভ'বনতের যোগাযোগ রক্ষা করছে নকশ:লবাড়ির কাছে 
মাত্র ১৫ কিলোমিটার প্রস্থের একটা সংকীর্ণ ভূভাগ । 


অবিভক্ত বাংলার অপেক্ষাকৃত উর্বর ও রুধি এবং জল-সম্প্দে সমৃদ্ধ 
পাঁললিক অঞ্চনের অণ্ধচাংশই পূর্ব পাকিস্তানের সীমানাধীন হওখার ফলে 
দেশবিভাগের অনভিবিলাম্ব পশ্চযস্গ্রের অর্ধনীততিতত যে ছুটা সামগ্রীর 
অভাব প্রকট হযে দীাডায় ত] হচ্ছে কাচ! পাট এবং মাছ । গত তিন দশকের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরেও এই সমপার কোনে! ভু মমাধান এখনও সম্ভব 
হয়নি । অবন্তা একথা মনে করলে ভুল হবে যে প্রাকৃতিক সম্পদের মাঞ্চলিকতার 
দায়ভাগ দেশবিভধগের পর কেবল পশ্চিমবঙ্গকেই বিড়ন্িত করেছুছে। প্রধানত 
ধইপনিবেশিক স্তর পাওয়া রেল এবং সড়ক যোগাষে[গশ্বাবস্থষ় উপকৃত অঞ্চল- 


গুলোর অধিকাংশই দেশবিভাগের পরে পশ্চিমব্ে থেকে যায়। উপণবস্ত দেশের 
পশ্চিযাংণে মালডূমিপ্রায় অঞ্চলের খনিজ সম্পদগুংলার অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হয় নবগঠিত পৃৰ পাকিস্তান । শুধু তাই নয়, কলকাত! শহর এবং বন্দর-ক কেন্দ্র 
করে গড়ে ওঠ হুগণী নন্দীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলের স্যোগ-ম্থবিধাও পূর্ব 
পাকিস্তানের নাগালের বাইরে চলে আসে । 


১৯৪ *০এ কুচবিহার এবং ফরাপী চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তভু-ক্তি 
ছিল ন।। কুচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তভুক্ত কর! হয় ১৯৫৯ সালে এবং 
১৯৫৪ সালে চন্গননগরের ভারতভুক্তি ঘটে। এর ফলে ১৯৫৪9 সালের 


ন্‌ 


পরে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছাড়ায় প্রায় ৭+*৫৭২ বর্গ-কিলোমিটার॥ কুচবিহান্ 
এবং চন্দননগরের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাও বর্ধিত হয় 
প্রায় ৭ লক্ষের মতো। ১৯৫৪ সালে রাজা পুনর্গঠন কমিশনের সামনে যে-সমন্ত 
অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির দাবি পেশ করা হয় দেগুলে হচ্ছে বিহারের পৃণিয়! 
জেলার পূর্বাংশ, মানভূম জেলার পুরুলিয়া এবং ধানবাদ অঞ্চল, ধলভূমি 
জেলার সিংভূম অঞ্চল, সেরাইকেল্লার কিছু অংশ, গৌড্ড। মহকুম! বাদে সমগ্র 
সওতাল পরগনা, উডিষ্যায় উত্তর বালেশ্বর অঞ্চল, আসামের গোয়ালপাড়া, 
গারে! পাহাড় ও কাছাড় এবং ত্রিপুরা । পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই অঞ্চলগ্ুলোকে 
ভৌগোলিল্ঃ এতিহাসিক, ন্ব-তাত্বিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং 
প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অচ্ছেগ্ঠ অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করলেও ঝাজ্য 
পুনর্গঠন কমিশনের সপারিশ অন্যায়ী এদের মধ্যে মাত্র যে দ্ুটে! অঞ্চলকে ১৯৫৬ 
সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয় কা হচ্ছে বিহারের পুর্ণিয়া জেলার একটি 
মংকীর্ণ অংশ-_বর্তমানে যা পশ্চিম দ্রিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা! বলে চিহ্নিত, 
এবং মাঁনভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল যা এখন পুরুলিয়! জেল! বলে পরিচিত। 
১৯৫৬ দালের রাজ্য পুনর্গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাড়ায় ৮৮,৫৬৩ বর্গ- 
কিলোমিটার। ১৯৫৬ সালের এই মানচিত্রই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তর 
পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মানচিত্র । 


পশ্চিমবঙ্গের জনতা! 


১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনবল ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ ৩ হাজার। 
১৯৫১ সালের আদমশুমারির সময় কুচবিহারের লোকসংখ্যা ষমেত এই লোক. 
মংখা। দাড়ায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষের কিছু বেশি। আরও দশ বছর পরে অর্থাৎ 
১৯৬১ সালে বিহার থেকে পাওয়] পুরুলিয়া ও পৃণিয় জেলার কিছু ভৃ-খণ্ড এবং 
ফরাসী চন্দনগরের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির হৃত্রে এই অঞ্চলগুদলার বাড়তি জনসংখ্য 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনবল হয় ৩ কোটি ৩৯ লক্ষেরও বেশি। কিন্তু জনবৃদ্ধির 
এই রকম হিসাব একটু গোলমেলে । কারণ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল 
পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তারই হুঞ্জে সামগ্রিক 
লোকবৃদ্ধির হার আপন। থেকেই বেড়ে যায়। কিন্তু যর্দিধরে নেওয়া যায়বে 
পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা, দাজিলিও জেলার খড়িবাড়ি 


৭ 


খানীর কয়েকট। মৌজা এবং ফরাসী চন্দননগর প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের 
অন্তভুক্ত ছিল, তাহলে জনসংখ্যার হিলাবটা দীড়ায় £ 
সাল ১৯৪১ ১৯৫১ ১৪৬১ ১৯৭১ 
লোকসংখা। ২৩,২২৯,৫৫২ ২৬,২৯৯,১৮৯  ৩৪,৯২৬,২৭৯১ ৪৪১৩১২১৬১১ 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক সীমার মধ্যে ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ পর্ন 
লোকবৃগ্ধির হারটা উপরের হিসাব থেকে যথযথ টের পাওয়া যায়। ১৯৪১ 
থেকে ১৯৫১ পরধস্ত এই হার ছিল শতকরা ১৩.২২, পঞ্চাশের দশকে শতকর 
৩২.৮৪ এবং যাটের দশকে শতকরা ২৬.৮৭। 
জনবৃদ্ধির শতকরা হার এবং মোট জনসংখার আঞ্চলিক তারতম্যগুলে 
বরেকটু খতিয়ে দেখা! যেতে পারে শিচের জেলা ওয়ারি তখ্ের ভিবিতে £ 


অজল! জনবৃদ্ধির শতকর! হার প্রতি বর্গকিলোমিটারে মোট 
জনসংখ্যার ঘনত্ব জনসংখা। 


১৯৪১-৫১ ১৯৫১-৬১ ১৯৬১-৭১ ১৯৫১ ১৯৬১ ১৯৭১ ১৪৭১ 


বর্ধমান ১৫৯২ ৪০৬৫ ২৭০৪ ৩১২ ৪৩৯ ৫৫৭ ৩১,৯১৬,১৭৪ 
বীরভূম ১৭৭ ৩৫৫৫ ২২৮৯ ২৩৪ ৩১৮ ৩৯৭ ১০৭৭৫১৯০৯ 
বাকুড়া ২৩৪ ২৬১৭ ২২১২ ১৯২ ২৪২ ২৯৫ ২,৯৩১,৯৩৯ 
মেদিনীপুর "২৮ ২৮২৬ ২৬৮৯ ২৪৫ ৩১৬ ৪৯১ ৫১৫৯৯১২৪৭ 
হাওড়! ৮১২ ২৬৭১ ১৮৫৮ ১,০৯৩ ১,৩৮৩ ১৬৪০ ২,৪১৭১২৮৬ 
হুগলী ১৩৩৫ ৩৯২ ২৮৭২ ৫১০ ৭০৯ ৯১৩ ২,৮৭২৯১১৬ 


২৪-পরগনা ২৩৫০ ৪০৮৪ ৩৪৫৩ ৩২৩ ৪৫৫8 ৬১২ ৮:৪৪৯১৪৮২ 
নদীয়] ৩৬১৫ ৪৮৭৮ ৩৯১৪ ২৯১ ৪৩৬ ৫৬৮ ২২৩০১২৭% 
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আক 


নখ 


উপরের সারণী থেকে এক লহমায় বোঝ! যায় যে প্রধানত শিল্প সমৃদ্ধ 
অঞ্চলেই লোকবনতিএ চাপ অন্তান্ঘ অঞ্চল থেকে বেশি। কলকাত|, হাওড়া, 
হুগলী, ২৪-পরগনা এবং বর্ধ্কান_-এই জেলা গুলোতেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রসার 
সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে । শিশ্পলমৃদ্ধ অঞ্চলের বাইরে থে ব্েলাগুল্লোতে লেকবসতি 
অন্যান্য জেল! থেকে বেশি সেগুলো হস্টে ন্দীঘ] ও মৃর্ধিদাবাদ। পূর্ব পাকিস্তান 
থেকে আগত উদ্বাপ্ত জনসাধারণের একট। বিবাট অংশ এই জেলাগুলোতে বসতি 
স্থাপন করেছে। নধদীয়ার লোকসংখা। দেশবিভাগের অনতিপবেই প্রচগুভাৰে 
বাড়তে আস্ত করে। কিন্তু মুশিদাবাদে উদ্ধাস্তমাগম ঘটে প্রধানত পঞ্চাশের 
দশকে । চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আরও যে জেলাগলে[তে উদ্বাস্ত মাগমনেব্‌ 
ফলে জনসংখ্যা হঠাৎ স্বীত হয়ে ওঠে সে জেলাগুলে। হচ্ছে কলকাত' 
কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুব, জলপাইগুডি আর ১৪-পরগন]। 

পশ্চিমবঙ্গে লোকবৃদ্ধির হার এবং লোঞ্বমতির আঞ্চলিক তাধতমোর 
পিছনে শিল্পগ্রদার এবং পুনর্বাপন ভিন্নও অনেকগুলে! ভৌগে।লিক কারণ আছে। 
লোকসংখ্যার ঘণত্বেব হিসাব থেকে জেলা গুলোকে কয়েকট। ভাগে ভাগ করলেই 
ভৌগোলিক কারণগুলো পরিশ্ফুট হয়ে যাবে । পুকুলিয়া, বাকুড়া, জলণাইগুড়ি 
এবং দাজিক্িঙে লোকবসতিব ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটাবে ৩** রও কম। এর 


'ম্নধ্যে দ্াজিলিঙ-এর উত্তরাংশ একেবাবেই পাহাড়ী, আবাদের উপবে।গী জমির 


পরিমাণ নিতান্তই নগণ।) জীবনধারণের জন্য মাথাপিছু জমির প্রযোজন বেশি। 
ফলে এই অঞ্চলের লোকধারণের ক্ষমতাও স'মিত। জলপাইগুড়ি জেল! নদীবহুল 
এবং জলপম্পদে সনৃদ্ধ হলেও এখানকার ন্দীগুলোর ধরনধারন খুবই অনিশ্চিত। 
অতীতে এই নদীগুলো ববার গতিপথ পালটেছে, বিখ্বংসী বন্তার স্থদী করেছে, 
নদীখাত ও পার্ববর্তা অঞ্চলে বালি, কাকর আর গড়ি জড় করে জ'মকে চাষের 
অযোগ্য করে তুলেছে । এই দুর্বার অনিশ্চিত নদীগুলোকে পোষ মাঁনানে সম্ভব 
হয়নি লে এই অঞ্চলে জলমেচ এবং কৃষির অগ্রগতি কন্ধ হয়ে রয়েছে। পুকলিয় 
আর বাকুড়। জেলার ভূ. গ্রকৃতিও বন্ধুর, কেনন! এর। ছোটনাগপুর মালভূমির 
মমীপবতী। এই রকম তৃ-প্রকৃতিতে জল ধরে রেখে চাষবাদের কাজে 
ব্যবহার করার নস্তভাবনা সীমিত, উপরস্ত পশ্চিমবঙ্গের এই অংশে বৃষ্পাতের 
পরিমাণও অপেক্ষাকৃত কম, মাটি অসার, অচবর এবং কক্ষ, কবির গ্রলাএ কম এবং 
মস্ভাবন1 অচজ্ছল, ফলে লোকবপতির ঘনত্ব ৪ কম। প্রসঙ্গত উ.ললৎযোগ্য যে, 
এই জেলাগুলোতে শিল্প ও যাতায়াতব্যবন্থার বিকাশও নিতান্তই সামান্ত। 


৪ 


কুচবিচার, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, মের্দিনীপুর ও বীরভ্ম জেলার 
ভৃপ্রকতি অ.পক'কভ ল্বধাঙ্গন£ | কেবলমাত্র মেদিনীপুর ও বীবভৃষের 
পশ্চিবপ্র্ধের ভূমিকা চাষ-মাবাদের পক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রতিকূন। পশ্চিম 
মেদিনীপুর ঝাচপ্রাম মহকুম।, বীবভূষ়ের প।শ্চম এক-তুতীযাংশ এবং মালদা ও 
পশ্চিম দিনাক্ষপুবের পূর্ব এক-তহীযাংশ বাদ দিলে এই গ্লোগুলোব ভূ এরুতি 
কুষির প/ক্ষ দিশেধ স্মশ্ধাজনক | কুচবিহাব, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুরে 
কষিব উপযোগী জলন'স্থান ঘটে থাকে এখানকার প্রচুর বুঠিপান্রে দৌলতে, 
অপরদিকে বীবছৃর ৪ যেখিনীপুতের সাতন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উঠ পার্শবরা 
স্থ'ন থেকে গডিয মাপ।জ্লকে কুরবক্ষেত্র বাহার করা যায। জলমেচের 
কাজে গরিযে আলা জং বাবহাব লক্ষ করা যাশ শীবভূম, বর্ধমান, হুগলী, 
মেদিনীপুব এব" খা মুশিধাবাদে। দায়োদব, মযুণাক্ষী এবং ক'সাবতী মেচ- 
প্রকল্পগলে। বা ঢ। সবহূ মকে চাদের জন যে'গান পিংনহ ৩] হয়েছে। 
প্দীয] ও মুশিধাবাধ ভেলার বশডি গংশ এবং ২৪ পরগনী জেলাব উন্তরাংশে 
খালে সাহাবো অলণেচের বান্থ। না থাকলেও এগা.কাব ভৌগোলিক 
পাঁ$ঁবেশ চাষ-খা দর প্কে খুব অন্তকুণ। এহ অঞ্চলে উর্বর পলিখাটিতে 
বধার শে য'থই বস শাক । ফাল খেপাবি, মু মরবে ইত্যাদি ববিশস্যের 
চাষ এখানে বাণ ৯ মা পিক খবক খন্দ আশ ধান আর পাঠে চাষ 
সম্ভব হে থাে মাস্ধারি পরিমাণে স্বাভাবিক বুহ্ণ'তব কফলে। রাছের 
সমতল £।ম এ“ং সগ্র বাগাড শঞ্চ,ল কগর্ভস্থ জলেব সম্পদও পধাপ্ত। 
আঞ্চলক জনবিন্থালের চরিত্র আলোডন। করতে গেলে স্বভানতই এমে 
পড়ে জীবিকা ও অথনীতর কথা। তোৌংগ।ণিক কাণবশত লোকবনতির 
ঘনত্বে যে আঞ্চলিক তারতমা দেখ! যায তা কেবলমাত্র গ্রামাণ কথণ্জীবা 
জনসংখাং পক্ষেহ বিশেষভ।বে প্র যাজা। এই গ্রামীণ অনসমাদই পম্চমবঙ্গের 
মোট জনবলের শ্রতঃব। ৭৫ ভাগেএও বেশি । কিন্তু তা নত্বেও বাকি প্রাক 
শতকরা ২৫ ভাগ শহরখালী জনলাধ(ণণও অবহেলার যোগা নয, কারণ মঞ্চল- 
বিশেষে এই শহরবানা। জন্সংখা। জীবিকা, অর্থনীতি ও লোকবদাতর চেহার। 
মম্পর্ণ বলে দেয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পধন্ত নগরব'নী জননংখযার 
পরিবর্তনের হার অবশ্থ পশ্চিমঞঙ্গে মোটেহ আশাবাঞক নয়। মোট জনসংখ্যার 
তুলনাপ্ ১৫১ সালে পাশ্চমবঙ্গে শহরবাণী জনগণের সংখ্যা ছিল শতক41 
২৩৮৮, ১৯৬১ত এই সংখা। দাড়ায় ২৪৪৫ এবং ১৯৭১-এ ২৪৭৫ । অতএব 


৩৩ 


বল! যেতে পারে যে এই বাঁজ্যে স্বাধীনত।-উন্তর কালে নাগরিকীকরণের ধাবা 
প্রায় স্থির ও রুদ্ধ। এই কদ্ধতার কারণ খোজার আগে নাগরিক লোকসংখ্যার 
আঞ্চলিক চেহারাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বোধহয় সমস্াট! বুঝতে 
স্থবিধে হবে। জেলাওয়ারি শহরে ও গ্রামীণ জননংখ্যার যে মারণী নিচে দেওয়া 
হুল তাঁর মেকে নগরকেন্দ্রিক জনবিন্তাসের আঞ্চলিক বৈষমাটাই প্রকট হয়ে 


দেখ! দেয়। 
মোট জনসংখায় নগরবামী জনসংখ্যার শতকরা হার 

১৯৫১ ১৯৭১ ১৯৫১ 38৭১ 
ব্ধান ৬6৭৮ ২২৭৮ নদী! ১৮১৮ ১৮৭৪ 
সীবুড়ূষ ৬০৪৭ ৭"*৩ মুশিদাবাদ ৭ ৮৬ ৮৪৫ 
সাকুডা ৭৯১৭ ৭৫৭ প. দিনাজপুর ৪:২২ ৪৩৪ 
মেদিনীপুর ৭:৫৩ ৭*৬ ৭ মালদা টন ন্‌হ্‌ং 
হাওড়া ৩২৪১  ৪১*৯৩ জলপাইগুড় ৭২৩ ৯৬০ 
গলা ২৪৬১ ২৬৪৭ দাজিলিও ২১২২ ২৩০৫ 
২৪ পরগনা ২৭২৭ ৩৫১৫ কুচবিহার ৭৪৮ ৬৮৩ 
কলকাতা ১৯০০৭ ১০৯০০ পুরুলিয়া ৬৭১ ৮২৬ 
পশ্চিমবঙ্গ ২৩" ৮ ২৪:৭৫ 


প্রকৃতপক্ষে কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বর্ধমান, ন্দীয়! ও দাজিলিও 
বাধে পশ্চিবঙ্গের অনান্য জেলাগুলোতে নগরবিকাশ প্রায় ঘটেনি বললেই হয়। 
এদের মধো আবার স্বাধানতার পরবতী কালে কেবলমাত্র কলকাতা, বধ'মান 
হাওড়া ও ২৪-পরগনায় নাগরিকীকরণের হারে কিছুট! উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ 
করা যায়। অন্যান্ত জায়গায় মোট লোকনংখার তুলনায় নগরবিকাশের ধারা 
প্রায় স্তন্ধ। একাম্ন থেকে একাত্তর--এই তিন দশকে কলকাতার লোকসংখ্যা 
বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ, বর্ধমান জেলার অরূপ বৃদ্ধি প্রায় ৬ লক্ষ, হাঁওড়ায় 
৫ লক্ষ এবং ২৪-পরগনায় প্রায় ১৭ লক্ষ । নিচে কিছু তথ্য দিলামঃ 


১ 


নগর-শহরের আকার (+৭১-এর লোকনংখ্য| অন্বধাক্বী) সংখ্যা 
যহানগরী (১৯ লক্ষের বেশি) ১ 
নগরী (৫ লক্ষ থেকে ১* লক্ষ) ১ 
ন্যা্গ প্রথম শ্রেণীর শহর (১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ) ১৩ 
দ্বিশ্পয় শ্রেণীর শহর (৫* হাজার থেকে ১ লক্ষ) ৩১ 
তীয় শ্রেণীর শহব (১০ হাজাব খেকে ৫* হাজার) ৪৯ 
১তুর্থ শ্রেনীর শহর (১০ হাজার থেকে ২০ হাজার) রঃ 
পঞ্চম শ্রেীর শহর (৫ হাজার থেকে ১* হাজার) ৫৯ 
ষষ্ঠ শ্রেণীর শহর (৫ হাজাখ পথন্ত) ৯ 

মোট--২২৩ 


উপরের ছবিটাকে মারেকটু পরিষ্কার করা পযোঁজন। হাওড় নামের 
শহ₹বট। আপলে বৃহত্তর কলকাতার একটা অংশ মাত্র। পৌর কলকাতা এবং 
হাঁওডা ছাডাও আর৭ ৭৩টা মাঝারি এবং ছোট আকারে শহর বৃহত্তর 
কলকাতার অগ্যভুক্তি। বৃহবুব কলকাশর মোট লোকনসংখা! ৭,*৩১৩৮২ 
এই লোকস'খা। পশ্চিমবঙ্গেব যোট নাগরিক লোকনংখা।ব প্রা ৭০ শতাংশ । 
বুহত্তর কলকাতার পরেই দ্বিতীয শহর হুর্গীপুরু, লোক সংখ্য! মাত্র ২ লক্ষ; তৃতীষ, 
চতুর্থ ও পঞ্চম শহর বধাক্রমে খডাপুর, আসানাসাল এবং বধমান_-এদের 
লোকসংখা। গডে দেঁড লক্ষের মত । তারশবেই যে শইবটার লোকসংখ্যা ১ লক্ষে 
কাছাকাছি সেট। হচ্ছে শিলিগুভি (৯৭ হাজার)। প্রথম-ন, প্রথম শহর স্বর 
লক্ষাধিক এবং দ্বিতীয্র শহর ২ লক্ষ__এই পরিস্থিতি পাঠককে নিশ্চয়ই একটু 
ভাবিয়ে তুলবে । দ্বিতীয়ত, চতুর্থ শ্রেণীর শহরের চেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শহরে 
সংখ্যা কম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর শহর প্রায় নেই বললেই চলে--এ রকম একট। 
পরিশ্থিতিও মেনে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা । কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার কবেলাত 
নেই। এই তথা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এক: 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে নগবতিত্তিক সমাজবিকাশের যেটুকু সুযোগ স্থবিধা সি 
হয়েছে তার সবটাই কলকাতার কবজায়। ছুই: ভারী শিল্পোচ্ভম এবং 
যাতায়াতবাবস্থীকে কেন্দ্র করে দ-একট। মাঝারি আকারের শহর এই স্থযোগের 
সামান্ত মাত্র ব্যবহার করতে পেঞখেছে। তিন : ছোট গ্রাম থেকে বড় গ্রা, বড় 
গ্রা়্ থেকে গঞ্জ গ€, থেকে শহর এবং শহর থেকে মহানগরী--নগরবিকাশের যে 
প্রক্রিয়ায় কথ! সচরাটনু বল। হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রক্রিয়া! কার্ধকবী 


ঙ২ 


হয়নি । নইলে ষষ্ঠ শ্রেণীর শহরের সংখ্যা এত কষ হত না। চার : গ্রামীৎ 
উৎপন্ন জরব্যাদ্দি এবং গ্রামীণ মান্টষ ছোট আর মাঝারি শহর টপকে মহানগরীতে 
এসে পৌছায়, মহানগরী থেকে আধুনিক শিলজ ভোগাপণা এবং রুষি ও গ্রামীৎ 
শিল্পের উপাদান সরাসরি গ্রামে এসে হাজির হয়) হতে! এই মাল ওমাঙছষ 
চলাচলের পথ ছে।ট ওমাঁঝারি শহবেব বুকের উপর দ্রিয়েই গেছে (অন্তত 
মানচিত্রে তাই দেখা যাবে), কিন্তু এই বিনিময়প্রথায় ফড়য়াগিবি আর দালালি 
ভিন্ন ছোট আর মাঝারি শহবের কে'ন ভূমিক1 নেই । 

উপরের সিদ্ধান্ত গুলে! হয়তো! অতিমাত্রায় সরলীরুত এ”ং সরব বলে মনে 
হতে পারে। কিন্ত সমাজবিজ্ঞানীর1 এ বাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন । তাদের 
কয়েকট। বক্রবা থেকে পশ্চিমবঙ্গে নগরবিকাশের ধারাটা পাঠকেব কাছে আরও 


বিশ্বামষোগা ভাবে তু'ল ধরা যেতে পারে £ 
+১৯৯১ সালে মোট শহরবাশী জনগণের এক-চতুর্থাংশের কিছু কম লক্ষাধিক 
জনসমুদ্ধ শহরগুলোতে বাদ করত । ১৪৬১-তে মোট শহরবাশীর প্রায় অধেক 
এই ধব্নের শহরে বান করত, এবং ১৯৭১-এ এদের মংখা। মোট শংবুখাসীদের 
অধেককের বেশিও (৫২:৪১)। ছোট শহরের ক্ষেত্রে ছবিটা ঠিক উন্টে। : যেখানে 
১৯*১ সাল মোট নাগরিক অধিধাশীদের ৬১৮ শতাংশ ৫ হাজারের কঙ্গ 
জনসমুদ্ধ শংরে খাস করত, পেধানে ১৯৭১ সালে মাত্র *৮* শ£ঠাংশ”। এএ 
অধ্যাপক রায়বর্মনের উক্তি । 
অধ্যাপক স্বনীল মৃন্পীর একটি বক্তব্য : *রাজোর ছোট শহরগুলে। 
আশপাশের অঞ্চল থেকে দেশের অনৃত্র, বিশেষত কলকাতায় চালান পেবার জন্ত 
কযিজ দ্রব্যাদি এবং কাচাম।ল সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে গ্রাক-শিল্পায়ন ভ্তরের গর 


চেহারা বজায় রেখেছে।” 
অধ্যাপক মুন্সী আরও বলেছেন যে শিল্পভিত্তিক জীবিকার একান্ত অভাবের 


ফলে এই শহরগুলে৷ আঞ্চলিক অর্থনীতির স্বয়স্তর বিকাশকেন্দ্রন৷ হয়ে কেবলমাত্র 
প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে বেচে আছে। এর] আঞ্চলক অথ নোতক উৎ্পাদন- 
শীলতার ভিত্তিতে দাড়িয়ে নেই ঃ এখানেই পশ্চিম ইউরোপীয় এবং ম/কিনী 
নগরবিক?শপঞ্চতির সঙ্গে এই বাজোর মৃল গ্রভেদ। 
জন্ভরীবিক। প্রসঙ্গ 

১৯৭১ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে কোনরকম কাজকর্ম করে এমন. 
লাকের সংখ্যা একশ জনে ২৮ জন মাত্র । এব্যাপাযে ভারতের মোট একুশটা 
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রাজ্যের মধো পশ্চিমবঙ্গের স্থ'ন আঠাবোটার পরে। কলকাত। ও দাজিলিও 
বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যন্য জেলাগুলে। কষসংস্বানের দিক থেকে ভারতের গড় 
অবস্থ। থেকে পশ্চা্পদ। পশ্চিমবঙ্গের গড় অবস্থাব তুলনাম শবশ্ট বধমান, 
বাকুড়া, পশ্চিথ দিনাজপুর, পুঞ্চশিযা এবং জলপাহগুড়িব মান কিছুট! ভ!লে। | 
এদেশের ছেলেমেমে, বিশেষত গ্রামাঙ্জনে, ১৫ বছৰ বয়স হনে১ কানেব লঃয়েক 
হয়ে ওঠে আগ মগ্তত ১০ বছর অপি কর্মক্ষম থাকে --একথ| ে।টামু ভাবে মেনে 
নিতে বোধহয খুন এট" অন্তবিধে নেই "চাই যদি তন পাহল কর্মকম 
জনসংগা | বেকাপির একট! মোটা হিসাব দাখিল করা যো ন পাবে £ 

১৫-৬০ নচ্ছাবেব লোকের! মংখ্যায শহকখা ৫১ জন, 

কাল কবে এমন লোকের! শশকরা ২৮ ভন, "হো 

কাজ পযনি এমন কর্মক্ষম লোকেনা শতকণ| 4৪ জন । 

স[শি-পুকম মিলিয়ে হিনাবটা একটু আতিরপিত হযে গেল। মেয়েদের 
দিকট। আলা? কবে দেখলে এত বকম দাড়ায়: 

১৫-৬০ বহবেণ শাবীব সংখ্যা এ *কবা ৪৯ জন, 

“কম” নাবীণ সংখ্যা শঙশকবা ও জন 

ক[জ পালি এমন কর্মক্ষম নাবীব সংখা। শনকরা ৪৫ হন। 
মালে মেযেদে? ক্ষেত্রে কিমী'ব সংজ্ঞাট! একটু বদলে নেওয়া দপকাব, ক!বণ, যে 
মেষের! অগূপ্রগব সাংসাবি দাত্িত্ব খহন কর, তাদের বেহাৰ আখা। দেনদ। 
যুক্তিনুক্ত হবে না।। তাদের কাজকর্মকে কোনবকষেই বেফাদা বলা গলে না। 
চাই শতকবা ৪৫ জন এই সংখ্যাটা নির্ভমযোগয নয়। বরং পুরুবদেব মঙ্ক ও 
থেকে বেকারত্ব চেহারাট। প্রক্ুত ধরা পড়ে । পুরুষদের হিসাবটা এইরকম : 

১৫-৬০ বহবে? পুরুষের সংখ্যা শতবা ৫৪ জন, “কমী" পুরুষে সংখ্যা 
শতকরা ৪৯ জন, "শাহলে কর্পক্ষম বেচা পুজসেণ সংখ্যা শহকহা ৫ জন। 
মেয়েদের ক্ষেতে এ ন্কোরের সংখাদা অনুরূপ হলে দেখ! যাচ্ছে যে প্রা শতকরা 
৫ জনের কর্মসংস্থান এখনও হয়ে ওঠেনি । এর উপরে মনে বাখতে হবে যে এই 
কমাবাহিনীব অনেকেই আধ্বা-বেকার ; কাবণ, পেনস|সের কারসাজিতে লোক 
গণনার রময়ে কেউ এক সপ্তাহ কাজ করলেই তাকে কমা আখ্যা দিয়ে দেওয! 
হয় । একট! সবকাবী হিসাবমতে ১৯৭২ সালে পুরোপুরি কাজ করে এমন লোকের 
সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ । আরেকটা ছিনাব অনুযায়ী পুরোপুরি বেকারের সংগা ছিল 
৪৫ লক্ষ । সেনসাসের' ছিসাবের মোট ১ কোটি ২৪ লক্ষ 'কমা'র হধো তাহলে 
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৯৬ লক্ষই আধা-বেকার | মোট কর্মী-সংখ্যাকে ১** ধরলে, পুরোপুরি কাজে 
নিষুক্ত আর আধা-চাকরিজীবীদের জীবিকার চেহারা হল : 
মো পুরুষ নারী 
কর্মীবৃন্দ ১৬৬ ৯২৫২ ৭৪৮ 
নিজচাষ ৩১:৯৭ ৩১৯৯ "৯৬ 
ক্ষেতযজুরি ২৬৪৭ ২৩১৫ ৩৩২ 
পশুপালন, শিকার, বনজীবিকা ২'৯৪ ২০৬ ৮৮ 
খনিজ জীবিকা “৯৩ "৮৮ ০৫ 
সুটীবুশিল্প ২*৬৮ ২"৩৩ *৩৫ 
বড শিল্প ১১৩৬ ১১৩৩ ৩৬ 
নিমাণকার ১৩৬ ৯৮ *৬২ 
ব্যবসা বাণিজ্য শ১৩ ৭*৭৬ ১৭ 
পরিবহণ ও সংব্ক্ষণ ৪১৮ 6 ০৮ *১৮ 
অন্তান্ঠ চাকরি ১০৫২ ৯২ ১-৩২ 


শহর প্রপঙ্গে জীবিকাব কথ। এসে পডেছিলো, তাই প্রথমে শহরাঞ্চলের 
জীবিক1 দিয়েই আঞ্চলিক চরিত্রটা দেখা যাক | শহরের মোট লোকসংখ্যা 
ধধ্যে প্রীয় ৩০ শতাংশ বিভিন্ন কাজে নিষুক্ত । জেলাওয়ারি হিসাবটা হচ্ছে £ 


মোট শহববালশ কর্মা-সংখার শতাংশ-_হিসাঁবে ১৯৭১ 


জেল! বড পরিবহণ ও ব্যবসা 

শিল্প সংরক্ষণ কাণিজ্য 
দাজিলিউ ১০ ২১ ২৫ 
জলপাইগুডি ৮ ১৪৯ ২৫ 
পুকলিয়। ১৪ ২৩ ১৯ 
মেদিনীপুব ১২ ২৫ ১৪ 
কুচগবিহার ১৩ ১২ ২৭ 
শলা ৮৩ ১১ ৫ 
প. দিপাজপুর ৯ ১০ ২৯ 
মুশিদাবাদ ৯ ৬ ২১ 
ন্দাগু] ১৭ নম ২২ 


বাঝখুড়! ১৬ ১৬ ২৩ 


অন্থান্ত কৃষি 
চাকুরি 
৩৩ ১৬ 
৭ ১ 
৯৬৬. ১৩ 
২৩ ২১ 
৬৩৮ € 
৩৭ ৫ 
৫১ ১৩ 
খ€্‌ ১৭ 
১৩৬] রঃ ও 
খ্ ১৪ 


কুটীর- 
শিল্প 


€ 
তু 
গু 
৬ 
€ 
৪ 


& 
১৪ 
১২ 
১৫. 


বীবভূম ১৩ ১২ ২ ২৭ ২২ ৩ 
কঙকাতা ২৭ ১৪ ২৯ ২৭ ৪ ১ 
বধমান ৩৬ ১৩ ১৯ ১২ ৩ 
হাওড়া ৪৭ ১৩ ১৯ ১২ ৩ ৩ 
সুগলী ৪৮ ্ ১৬ ২১ ৫ ৩ 
২৪-পবগনা 8৪ ৮ ১৬ ২৩ 8 ৩ 
পশ্চিমবঙ্গ ১৩৩ ১২ ২১ ২৪ € ৩ 


উপরের বিভাগগুলো ছাড়া শহরাঞ্চলের আর একমাজ উল্লেখযোগ্য 
জাঁবিক! হুল নির্মীণকার্ধ। নির্মাণকার্ধে নিযুক্ত লোকের সংখা! মোট কাছের 
২ শতাংশ। বড় শিল্প, পরিবহণ ও সংরক্ষণ, কুটারশিল্প এবং নির্মাণকার্য নিক়ে 
গঠিত যে শিল্পব্যবস্থা, সেখানে মোট কমীদের প্রায় অর্ধেকের কর্মসংস্থান 
হয়েছে, বাকি ৫০ শতাংশ শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে মোটেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
নগ। কলকাতা, বধমান, হাওড়া, হুগলী এবং ২৪-পরগন1 বাদে অন্তান্ত 
দ্েলার কর্ষনংস্থানরীতিতে শিল্পের ভূমিকা যে নিতাস্ত সীমিত তাই-ই নয়, এই- 
ধমন্ত জেলার শহরগুলোতে বাবলা-বাণিজ্য এবং অন্তান্য চাকরির প্রাধান্টটা 
চোখে লাগার মতো। | এমন কি এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মহানগরী কলকাতা ও 
কম যায় না। অধ্যাপক নির্মলকুমার বন্থ কলকাতাকে যে 'অকাল-পরিশত 
মহানগরী" আখ্যা দিয়েছিলেন, এট। বোধহয় তার একটা কারণ। পািবহণ 
ও সংবক্ষণের গুরুত্ট| মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ষে 
পরিবহণ-ব্যবস্থা শ্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবর্গে শিল্পের সহায়ক ন! হয়ে বাবসা- 
বাণিজ্যের পরিপূধক হিসাবে কার্জ করছে। আরও ছুটে শিদ্ধান্ত পাঠকদের 
এনঃগীড়ার কারণ হতে পারে। প্রথমট। হল, অন্তত ছটা ভেলার শহরাঞলে 
কর্মনস্থানের দিক থেকে শিল্প অপেক্ষা কৃষির অবদান বেশি, এবং দ্বিত্ীয়ট। হল 
কেবলমাত্র মুগ্রিদাবাদ, নদীয়া ও বাকুড়া জেলার শহরগুলোতে কুটারশিক্সের 
ভূমিকা কিছুটা উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য অঞ্চলে কুটারশিল্পে ছূরশার ছাপ প্রকট। 

কুটারশিল্পের অবস্থা গ্রামবাংলায় আরও খারাপ । মুশি্দাবাদ বোধহয় 
একমাত্র জেলা যেখ!নে গ্রামীণ কুটীরশিল্পের কিছুটা উল্লেখযোগা সম্নাবেশ 
ঘটেছে। স্থৃতির কাপড়, রেশম, তসর, কালা, তামা, হাতির দাত, শোলা, বাশ, 
বেত প্রভৃতিকে কেন্্র করে গড়ে ওঠা গ্রামীণ শিল্প এখনও প্রাচীন উতিহের 
বাহক হয়ে গ্রামবাংলার' এখানে গেখানে ছড়িয়ে আছে-_কিন্তু সবই অতীতের 
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ছিটেফোট! স্বাব্র । পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ এবং যাটের দশকে পল্লী উন্নয়ন' গ্রামীণ 
শিল্লোন্নধনের ধাব দিপ্পেও যাযলি। গ্রামীণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের একটা বিশেষ 
ধারায আমর! আজ পর্যন্ত যা করে উঠেছি ত। হুল বড জমিদারি ভেঙে শশাসালো 
একটা মধ্য-চাষী শ্রেণী স্ত্টি, ছোট চাঁষীকে ধীরে ধারে। ক্লেতমভুরির রাস্ত। 
ধরানো, মাহিন্পাব আর কিষানকে সরাসরি বেগাব দিতে না বলে খণের ফাদে 
জডিযে ফেলে মজুরি কমানো, অবস্থাপন্ন চাষীকে সেচেব জল, সরকারী খণ. 
রাসাধনিক সার ও কীটনাশক ওষুধের যোগান আব সেহ সঙ্গে জায়গায় জায়গায 
পাক1 সডক, হিমঘর, যন্ত্রপাতি এবং প্রাযুক্তিক সাহায্যের ব্যবস্থা! কবে দেওযা। 
১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭*-৭১ পর্যস্ত পশ্চিমবল্েব কৃষি-অর্থনীতির পরিবর্তনের 
চেহারাঁট! মোটামুটিভাবে কযেকট। নিরিখে ধরা যেতে পারে : 


নিরিখ* ৫০-৫১ ১৯৭-৭১ 

চাঁষে নিযুক্ত নীট জমি (মোট ভমির শতাংশ হিসাবে) ৬৪ ৬২ 
গ্রামীণ লোকসংখাধ মাথাপছু স্টট জমি (একে) ৬৩ ১৪৯ 
দৌফসলী শীট জমি (নীট লমিব শত ংশ হিসাবে) ১৮ ২৬ 
মোট ফসলী জমিতে সে5চ ক জমিল শতাংশ ১৯ ২৩ 
খালছার! জলমেচ (মোট সে£প্রাপ জমির শতাংশ হিসাবে) ১৩ ৫৯ 
নলকুপ ছাব! সেচ (মোট গেচপ্রাঞ্ধ জাঁম়ব শতাংশ হিসাবে): * ৮ 
নীট একর প্রতি মোট উত্পাদনের দাম (চলতি দরে টাকায) ২২২ ১১৩৯ 
(অবশ্ত টাকার মূল্য কমেছে সেট! মনে রাখা দ্বকার) 

গ্রামীণ কর্মীনসংখায নিজচাষে নিধুক্ত কমীর শতাংশ ৫০ ৪৩ 
গ্রামীণ কমী-সংখ্যাম ভূমিহীন চাষীর শতা'শ ১৯ ৩৫ 
গ্রামীণ জনসংখ্যা সাক্ষরলার হাব শত এ ১৮ ১৬ 


উপরের সথাঞ্চলো স্বহ হয সেনপালর হুজেনয রুষিসংক্রাস্ত সরকারী 
তথ্োর হতে পাওযা। গন তিন দশকে পল্লীগ্রথমে লোকের ভিড বেডেছে জাম 
বাড়েনি, তাই মাঝাপছু জমির পরিমাণ কমেচছে--এতে বিজ্থি ত হবার কিছু 
নেই $ কেননা! উত্পাদন ৭ বেড়েছে পরিমাণে এবং টাকার আন্ক। জমির ঘাটতি 
পুষিয়ে দিয়েছে জা, পদ্মা, সোনালিক! গ্রভৃতি “ম্যাজিক? বীজ, আমোনিয়া 
সালকেট, ফলিডল, এনড্রন, ধাল আর *শ্যালে” | “সবুজ বিপ্লব সতরের দশকে 
গ্রামবাংলার সবচেষে বড় গ্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে । এ রক্ম অবস্থায় রুষিতে 
শ্রমের উৎপাদনগঈীলতা। না! বেড়ে উপাধ নেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নিজচাষে লিখুদ্ক- 
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লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমল কেন, কিংব। ক্ষেতমজুবের সংখ্যাই 
বা এভাবে বাড়ল কেন? আরও প্রশ্ন উঠতে পাবে, যথা, চাষ-আবাদের হাল 
“ফিরল কিন্তু 'তার ছাপ শ্রায়ীপ শিল্পে একেবাবেই পড়ল না কেন? কৃষি- 
অর্থনীতির পণ্চিতের! নিশ্চযই এসব প্রশ্নের বথখ।ষথ উত্তর দেবেন। মামি কেবল 
কুষি সম্বন্ধে অনিসদ্ধিৎস্থ একজন সাধারণ মান্য হিসাবে আবও কয়েকটা 
তথ্যাস্রসন্ধান করব। ১৯৫১ এবং ১৯৭১-এব সেনসাসে কি ভূমিহীন চাষীর 
সংজ্ঞা অপরিবর্তিত ছিল? উত্তর: না । ফলে, হিসাবে কিছুটা গলদ আছে। 
'ভাঁছাভা ভাগচাষ প্রথা আইনত বন্ধ হযে যাবাব পবে অনেক ভাগচাষী খাতায- 
কলমে ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে, কিছুট1 ভয়ে, কিছুটা সন্দেহে, কিছুটা নিকপায় হয়ে 
নইলে মালিক তাকে পত্রপাঠ জবাব দিতে পারে । ফলে এই ক্ষেন্মজুবর্দের মধ্যে 
অনেকেই আসলে ভাগচাষী । হিসাবেব গলদটা ধরে নিসেও অশ্নমান করা যেতে 
পারে যে বেশ কিছুসংখাক _ছোটচাষী নানা কাবণে ৈতিক জমিটুক থেকে উচ্ছেদ 
হযেছে। শিল্পে তাদের জাযগ! হযনি, তাই নার! বাধা হয়ে চাষের কাজে এখনও 
বাল। ক্ষেতমজুব বাহিনীব এই সংখ্যাধিকা কি কৃষিতে ক্রমবরর্মান শ্রমের 
চাহিদার ফল? বিভিন্ন জেলায চাষের কাজে দিনমভুবির হার থেকে ত। মনে হয় 
না। স্বনকালবিশেষে এই হারের তাবতমা আছে কিন্ত সাধারণভাবে পুরুষদের 
দিনমজুরি (১৯৭১-৭২) পুরুলিযা জেলায় ছু-আঁড়াই টাক থেকে বাকুড়া জেলায় 
চাধ-প1চ টীকা, মেযেদেব ক্ষেত্রে দেড টাকা থেকে চার টীকা, আর নাবালকেন্ত 
ক্ষেত্রে এক টাক1 থেকে আভাই টাকার মধ্যে ঘোরাফের! করে । গডে একজন 
পূর্ণবযস্ক পুরুষের দিনমজুবি কিলোছুষেক চালেব সমান । হাঁরট! ১৯৪৭ থেকে খুব 
একট! বদলেছে ষলে মনে হয় ন!। 
নিজচাঘে নিযুক্ত চাধী আর ক্ষেতমজুংরর 'আঞ্চলিক বিস্তাসও যথেষই 
বৈশিষ্টাপুণ। দ্বাঞ্জিরিঙ জলপাইগুভি এবং কুচবিহার জেলায় গ্রামীণ কর্মীদের 
প্রতি একশ জলে মাঞ্জ ১৯ থেকে ১৭ জন ক্ষেতমণ্জ্ুরের কাঁজ করে। পশ্চিম 
দিনালপুধেও ক্ষেতমঞ্জুরের সংখ্যা খুব বেশি নয । উত্তর বঙ্গের এই-নমন্ত জেলাব 
অনেক অংশ সাবাস (বেড়ে ,ওঠে, 'আধিক়াবি ভাগচাষীদের কল্যাণে, 'বানের 
অধিকাংশই হচ্ছেখাধা-সদিবাল) রাজবংশী, কোচ এবং পোলিয়া--এমের ঠিক্‌ 
শত হীন! বায লা, আবার উপক্রাতিও বলা বায় না ৯ শিল্পকিকাপকিংব! কৃষি”, 
স্ঘাধুনিকীকযণের জটগীডানার রাইন, অনিন্ডিত প্রারতিক্'পূবিবেশে এখনও এরা 
খ্জসি গড়ে গড়ে, জাতছ । ক্ষে৫যঙহারর সংখ্যা খিক্য, দে. যাবে এধবানগ, 
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বাকুড়া, বীরভূম, হুগলী এবং রাঢ় মুশিদদাবাদের সমতল অঞ্চলে অর্থাৎ নবুজ 
বিপ্লবের এলাকায় । সন্ভ-গজিয়ে-ওঠ। শশাসালে! বড় এবং মধ্য চাষীর সঙ্গে 
ভূমিহীন মজুরের সহবাস ঘটেছে এই অঞ্চলে । থু'জে দেখলে এখানেও জায়গায় 
জায়গায় মাহিন্গারি, কিষাঁনি এবং অন্ত নানা বকমের বীধা লাগাড়ে মজুরের চিহ্ন 
এখনও পাওয়া যাবে, তবে অবস্থাটা! আগের মতে! সামস্ততাস্ত্রিক নয়, একথ। হলফ 
করে বল! যেতে পারে। বাগড়ি মুশিদাবাদ, নদীয়। আর উত্তর ২৪-পরগনায় 
ক্ষেতমজুরের সংখ্যা রাচ়ের থেকে কম, আবার উত্তরব্্গ থেকে বেশি । ১৪৪৬ 
থেকে ১৯৭* পস্ত ওপার বাংলার ঘরহার1 লোকেরা দফায় দফায় এই অঞ্চলে এসে 
ঘর বেধেছে । মাটি-আকড়ে-থাক। ছোট চাষীদের একটা বড় অংশ হচ্ছে এই 
উদ্ধান্তড জনসমাজ । তা! ছাড়া এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী মুসলমান জনসমাজও 
প্রধানত নিজচাষের ভিদ্বিতেই জীবিক! নির্বাহ করে। বারভূমের সদ্গোপ, 
হুগলী-বর্ধমানের আগুরি এবং হাওড়া-মেদিনীপুরের মাহিষ্য চাষীরা এসব 
অঞ্চলের চাষবামে যেমন আধিপত্য বিস্তার করেছে, মুশিদাবাদ, নদীয়া আর উত্তর 
২৪ পরগনার অনেক অংশে এই মুসলমান চাষী সম্প্রদায় প্রায় সেই রকম ভূমিকা 
নিয়েছে । পুরুলিয়া এবং বাকুডা ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশেও ক্ষেতমঞ্জুরের 
সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, কিন্ত অবস্থা! সুখকব নয়। স্বাধীনতার আগে 
এখানকার আদিবাসী এবং আধা-আদিব|সী তাগচাষীর1 একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ফসল মালিকের ঘরে তুলে দিত, উৎপাদন যাই হোক না কেন। এখন অবশ্থ 
আধাভাগি বন্দোবস্ত চলছে। কিন্তু সুদের ফাদ আরও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে 
মজুররি অবস্থাও শোচনীয় । 


নিজচাষ আর ক্ষেতমুরি ছাড়া গ্রামবাংলায় অন্যান্ত জীবিকার ভূমিকা 
নিতাত্তই গৌণ । শতকরা প্রায় ওজন কর্মীর অনুসংস্থান হয় বাবলা-বাণিজ্য থেকে, 
আড়াই জনের বুটারশিল্প থেকে আর প্রায় ৪ জন জীবিক! নির্বাং করে পশুপালন, 
মাছধরা, শিকার এবং বনজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। কুটীবুশিল্পের কথ! আগেই 
বলেছি। মুর্শিদাবাদ ছাড়। মালদা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, পুরুলিয়া আর 
বাকুড়ার হাল কিছুটা ভালো, কিন্তু যে হারে ধানকল, হান্কিং মেশিন, সার বিক্রির 
আর কৃষি বন্তপাঁতির দৌকাঁন বেড়েছে সে তুলনা, হ্তশিল্পের প্রসার প্রায় 
নগণা | রেশম শিল্পের কথাই ধরা! যাক! আমারই এক সহকর্মী শ্রীন্বপেন্জনাঞচ 
বঙ্গেযোপাধ্যায় গ্রামবাংল! লম্বগ্ধে ওয়াকিবহাল লোক, ক্ষেতনভুত্বদের সংখ্যাহ্িকোর 
কারণটা অঙ্থসন্কান করতে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন । ফিরে এমে জানিয়েছেন কে, 
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হালদার কালিফাঁচকে এক বিধে তুঁত বা পনু জমির দাম এখন প্রায় ৮* হাজাব 
টাকা । সারা ভারতে সবচেয়ে উৎকষ্ট রেশমী স্ুতে। চালান দেয় কালিয়াচক। 
্থচ রেশম শিল্পীদের জীবন কাজেক্খ অভাবে প্রায় ছুধিষহ। এর কাবণ কী? 
বীরভূষষে তেজহাটি গ্রামে আি নিজের চোখে দেখেছি তৃঁত চাষী, পলু চাষী, 
স্মতো কাটার কারিগর, তী-শী--এব! সবাই পাশাপাশি বাঁস করছে, কিন্তু পঙ্গু 
চাষীর ঘরের গুটি সুতো কাটার কারিগরের কাছে আসে ম্গাজন মারফত তাতীর 
সবে স্থতো আলে মহাজন মারফত, তী'তীর ঘরেব বেশমী থান কাঁপড ধোলাই 
আর ছাপানোর জায়গায় এাসে মহাজন মারফনন, শহরের আডতে যাষ মহাঞ্জন 
মারফত, খুচরে| বিক্রেতার কাছে যায় মহাজন মারফত। লাতের কড়িতে এত 
জনের ভাগ থাকলে সে শিল্পের অবস্থ! যা হতে পারে তাই হয়েছে । শুধু বেশম 
নব, গতির কাপড, মাটির পুতুল, ধাতুর কাজ, বাশ ও যেতের কাজ, মাছুব 
তৈরি, শশাখের কাজ-_সর্বরই একই অবস্থা । শুধু কুটারশিল্প নয়-_মাছ ধরা, 
ৰনের মধু ও মোম কিংবা বিডিপাতা৷ সংগ্রহ করা, এমন কি দাতনকাঠি করার 
জন্ত নিষডাল, গরুকে খাওয়ানোর জন্ত মাঠের ঘাস-_বাই হোক ন! কেন, এই 
যহাজনি দানি বাবস্বাকে এড়িয়ে চলা প্রায় অসাধ্য । 


গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে জাত ও বর্ণের মঙগগে পেশার সম্পকট বহুদিন ধরেই চলে 
আঁসছে। কামার, কুমোর, তাঁতী, স্থবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, ঢুলি ইত্যাদি জাতের 
নাঁষ থেকেই তাদের পেশার হদিশ পাওয়া যায়, কিন্তু এ ব্যাপারে আরও গতীরে 
গ্রবেশ করার মতো! তথ্যার্দির অভাব । নিজ চাষ ও ক্ষেতমজুবির ক্ষেত্রে জাত- 
ধসের গ্রভাব হয়তে। কিছুটা ব্যাখা! কর! সম্ভব, বদিও পরোক্ষভাবে । পশ্চিমবঙ্গের 
১৫ট| জেলার মধ্যে, (কলকাতা বাদে) আটট। জেলায় যেখানেই নিম্নবর্ণের হিন্দু 
এবং উপজাতি সম্প্রদায় সংখায় বেশি সেখানেই ক্ষেতমজুরির চেয়ে নিজ চাষীর 
সংখ্যা! বেশি। এই আটটা জেল! হল দাঞ্জিলিও, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, 
পশ্চিম দিনাজপুষ, পুরুলিয়া, বাকুড়া, ছগলী এবং হাওড়া । ধরে নেওয়া যেতে 
পারে যে, এই মব জেলার “মিডিউলড কাস্ট, এবং উপজাতির! নিজেদের 
জমিতেই কাছ করে' যদি না] জমির পরিমাণ খুবই কম হয়। ছোট অথচ কিছুটা 
স্বাবলন্বী চাধীর মংখ্য| বেশি নাহলে এই অবস্থার ব্যাখ্যা, দেওয়া যায় না। 
নমীছা, মূশিষাবাদ, মালদা! এবং মেরিনীপুরে নিজচাবীর সংখ্য। ভূমিহীন 
ক্ষেতসগুবের চেয়ে বেশি হলেও এ লমন্ড জেলায় তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক নংখ্য) 


থুব বেশি নয়। তার মানে এই যে এখানে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ছেলে মাঠে লাল 
ধরতে অত্যন্ত । আললে নদীয়া, মুপ্পিদাবাদ এবং মালদায় মুপলমান' চাষীদের 
গ্রাধান্ের ফলেই নিজটাধীর সংখ্যা বেশি। মেদিনীপুরের কথ! স্বতঙ্ত্র। 
মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলের মাহিষ্য সম্প্রধায়ের মধো নিজচাষেব্র এঁতিহ বছুদিন 
থেকেই চলে আসছে। ২৪ পরগলা, বধমান এবং বীরভূমে ক্ষেতম্রজুবের সংখা 
থুবহ বেশি। জলসেচের অগ্রগতির সঙ্গে বীরভূমের কিষানি পদ্ধতিতে 
জমিচাষের বৈশিষ্টা স্বাধীনতা -উত্তর কালে অনেক হ্রাস পেয়েছে । এখন মাঠে 
[ধ* মজুরের নংখ্যাই বেশি । আর এই-সমস্ত দিনমজুরের অধিকাংশই আদিবাসী 
এবং নিম্নবর্ণের ইন্দু। এর! অনেকেই বীরভূমের বাহরে থেকে ভিটেমাটি ছাড়া 
হযে বাভূয়ে এসেছিলো । বধ মানের অবস্থাও প্রায়ই এক। ২৪-পরগনার 
বিশেহত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ম্বপ্দরবন অঞ্চলে যার! চাষ-আবাদের হুত্রপাত ঘটয়ে 
ছিল তাদের অনেকেই ফরিদপুর, খুলন| এবং যশোরের নমঃপূদ্র, পোদ এবং পশ্চিম 
প্রান্তের মালভূমি-প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের সাঁওতাল এবং মৃণ্ডা। এই 
জেলাগুলোতে নিষ্নবর্ণ হিন্ু ও আদিবাসী জনসমাজই ভূমিহীন ক্ষেতমজুএ 
বাহিনীর সিংহভাগ নিয়েছে । ১৯৭১ সালের গ্রামবাংলায় আঞ্চলিক কর্ধসংস্থান 
এব* নার সঙ্গে জাত-ধনের সম্পর্ক নীচের সাতণী থেকে 1কছুটা শম্গধাবন কর! 
যেতে পারে £ 
গ্রামীণ কর্মীসংখ্য। শতকবা জনসংখ্যয় শতকরা 
জেলা নিজ ক্ষেত পশুপালন, মাছধরা, কুটীর ব্যবস! তকশিলী 'তঞ্চশিলী মুসল 
চাষ মজুরি শিকার, বনবৃত্তি শিল্প বাণিজ্য হিন্দু উপজাঁত মান 
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উপরে সংখ্য। গুলো থেকে 'মদিশীপুব, বর্ধমান, বীক্ভম এবং ৯৪ পরগনার 
স্বাতম্বা সহজেন ধলা পচ্ডে। কিন্তু বৃত্তি এবং জাতধর্সের মধ্যে একটা সম্পর্ক 
থাকলেও সেটা যে কোনো »বলহ্ত্রেব সাহায্যে বর্ন কৰা যা ন। এটাও বোধহয 
সুস্প্ঈ। এই সম্পর্ক হতো অনেকট। সরল হতে পারত যাঁদ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
ধরনের মানুষ তাঁদেখ আদি বাসভূমিতে অনড এব* এচল থেক জীবিকানির্বাহ 
করত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনসমাজ বহছরদিন পরেই অন্টান্ব স্থানের মানুষকে 
পশ্চিমবঙ্গে স্থান দিয়েছে। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাধ ১৬ শতাংশ লোক ছিল 
যাদের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ নয । এদের মধ্যে অনেকে পূৰবঙ্গ থেকে আগত 
উদ্বাপ্, [-স্ত উদ্বাত্ত জনসাধারণ ছাডাও ভারতের অন্যান্য গাজ্য থেকে এক কিছু 
পরিমাণে বহির্ভাএত থেকে অনেকে প্রধানত জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রবেশ 
করেছে। আতকে এখা মঞ্লেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ । এদের জীবিকাপগ্াত 
বৃত্তি এবং গাতধর্মের সম্পর্ককে বেশ কিছু পরিমাণে জটিল করে তুলেছে । আমরা 
যতদূর সংক্ষেপ পারা যায়, এই বহিরাগত জনসমাজের আঞ্চলিকতার দিকটা 
সালোচন। করব । ১৯৬১ সালে এদের আঞ্চলিক ব্টন ছিল নিয়রূপ £ 
জেলা লোকসংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখা 
ৰঁছণাগতের শতাংশ মোট বহিরাগত 
লোকসংখ্যা লোকসংখ্যায় 
গড়ে গ্রামে শহবে গড়ে গ্রামে শহবে গড়ে গ্রামে শহবে 
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উপবের জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান থেকে সরামরি কয়েকটা সিদ্ধান্তে 
পৌছানো বায় । বহিরাগতদের মধো একটা বিরাট অংশ শহরে এসে বাসা 
বেধেছে। প্রতোক জেলাতেই গ্রামের তুলনায় শহরে এগ্রের ভিড় অনেক বেশি । 
অত এব ধরে নেওয়া ধেতে পারে যে এদের অধিকাংশই ব্যবনা-বাণিঙ্গা, চাকবি 
এবং শিল্প-আশ্রয়ী। এদের অনেকেরই পরিবারবর্গ নাদের নিজস্ব সুলুকে ই থেকে 
গেছে, পশ্চিমবঙ্গে বাস করছে প্রধানত “কষা” পুরুষেরা । পুরুষ*্নাবীর অঙ্গপাতের 
সংখ্যাগুলো থেকেও এইরকম ধারণাই জন্মে । তবে গ্রামাঞ্চলে ভিন বাজ্যের 
লোকেরা অনেক ক্ষেত্রেই যে সপরিবাবে বসবাস আরম্ভ করেছে তার হ্দিশও 
পাওয়| যায় এই পুরুধ-নাধী রন্থপাতের আঞ্চলিক হেরফের থেকে । বীরভূম, 
মালদা, মুশিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের গ্রামীণ বহিরাগত 
লোকসংখ্যা নারীর স*খা। পুরুষের তুলনায় বেশি। এই জেলাগুলে। আবার 
ৰাইরের লোক তেষন টানতে পারেনি যেমন টেনেছে কলকাতার কাছাকাছি 
শিল্পাঞ্চল এবং উত্তত্বব্গ | প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যেতে পায়ে যে এই ছটা জেলায় 
শিল্পবিকাপ ঘটেছে খুবই কম, উপরন্ত পঞ্চাশের দশক পরধস্ত এই অঞ্চলের কধিও খুব 
একট উন্নতি করতে পারেনি । এই জেলাগুলোর গ্রামাঞ্চলে বহিরাগত 
জনলংখ্যায নারীর প্রাধান্ত একট! ইঙ্গিত দেয়। হয়তে। প্রাথমিকভাবে ছিল 
বাজোর লোকে! সপরিবারে এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাগ আর্ত করেছিলো, কিন্ত 
পয়বাঁ কালে কাছের সন্ধানে পুরুষ কর্মীদের অধিকাংশ শহরাঞ্চলে এসে হপবাস 


করছে জান মেয়ের! সংসার এৰং টুকিটাকি জীবিক! নিয়ে পাকাপাকিভাবেগ্রামেং- 
বান করছে। এই জঙ্জমান যদি সত্যি হয় তাহলে রাজোর জনসংখ্যার আভ্ান্তরিক 
পুনর্বনটন-প্রক্রিয়ায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে । এ ব্যাপারে গবেবণালন্ধ 
সিদ্ধান্ত হুল £ বীরভূষ, বাঁকুডা, মৃশিদাবাদ, মেদিনীপুর এবং নদীয়া! থেকে (১৯৬১ 
সালের হিনাবে) লোক বেরিয়ে যাবার তাগিদ লক্ষ্য কর! বয়; কলকাতা, হুগলী, 
বধমান এবং হ্াওডাম্ আগমন এবং নিগমন দুটোই বেশি, এবং দাজিলিভ, 
,লপাইগুঁড়, কুচবিহার, মালদ্বা, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া ৪ ২৪-পরগনাম 
গমনাগমন খুবই কম। ১৯৫১ লালে এই পবিস্থিতি একটু অন্তরকম ছিল এই 
অর্বে যে বাকুভা ও ৰীরভূমে তার আগে পধস্ত লোক আগমন-নির্গমন দুই হ বেশি 
ছিল। ১৯৭১-এ পরিস্থিতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি । 

আগেই বলেছি যে বহিরাগত লোকসংখার একট। বিরাট অংশ নির্ধারণ 
করে পূর্ববঙ্গ-আগত উদ্বাত্তরা। ১৯৪৬ সালের সাশ্প্রদায়িক দাচ্ার পর থেকে 
১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পধস্ত পালে পালে মাছষ ওপার বাংল। 
থেকে এপার বাংলায় এসেছে । আজ পধন্ত এদেএ সংখ্যা ১৫-৫* লক্ষ । উদ্বাত্ত 


পুনবামন দর্ধরের তথ্যানুযায়ী উদ্ধান্ত আগমনের হার £ 
১৯৪৬-১৯৫ সাল পধস্ত -*"****২০১৪২,৩৩৬ 
১৯৫১-১৯৬৯ সাল পৰন্ত ""*" *১১১১৩০১০৩ 
১৯৬৬-১৯৭০ সাল পধন্ধ'-"'*"'** ১৪.৩৭,০০৩ 


১৯৫ সাল অবধি উন্বাপ্ত আগখনের হাব প্রবল মাত্রায় চলেছিল। ১৯৫১ 
সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই ঘএ্ছাডা মানবের দল কিভাবে ছড়িয়ে 


পড়েছিলো তার ছবিটা নিচে ধিলাম : 
জেল! উদ্বাঘ্ব মোট জনসংখ্যার জেল! উদ্বাপ্ত মোট জনসংখ্যার 


জনসংখ্যা শতাংশ হিসাবে জনসংখ্যা শতাংশ হিসাবে 
২৪-পরগন1। $,২৭১২৬৭ ৬১১৪৪ মাল! ৬৩,১৯৮ ৬৪২ 
কলকাতা ৪,৩৩,২২৪ ১৭৬৩ মুশির্দাবাদ ৫০,৭২৯ ৩৪২ 
নদীয়া ৪,২৬৯*৭ ৩৭২৯ হভ্থগলী ৫১,১৫৩ ৩২৯ 
প.দিনাজপুর় ১১৫,৫১০ ১৬৭৩ মেদিনীপুর ৩৩,৫৭৯ ১০৩ 
কুচবিহ্ারা ৯৯৯১৭ - ১৪৮৯ দাঞ্জিলিও ১৫,৭৩৮ ৩৫৩ 
জলপাইগুড়ি ৯৮,৫৭২ ১৭৭৮ বীরভূম ১১,৭৮৩ ১১৬ 
বর্ধধান ১৯১১০৫ ৪৩৯ বাকুড়। ৯,২৯৫ “গড 


তাড়া ৬১,০৯৬ ৩৭৯ পশ্চিমবঙ্গ ১*,৪৯,৭১ ৭৪৬ 


১.৬১ এবং *৭১-এ পরিস্থিতি নিন্যঈ পালটেছে কিন্তু উত্তরবঙ্গ এবং 
নদীষা, ২৪-পরগন! ও কলকাতার উদ্ধাগ্তদেব ভিড বেডেছে বৈক্ষমেনি। এই 
উদ্বাস্ত জনসাধারণকে স্বভাবতঠ পশ্চিমবঙ্গের সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
পর্রসরে পুবোপুরি পুনর্বানিত করা এ ন9 সম্ভব হযনি। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গ্রায 
২৩ লক্ষ উদ্বাস্ত জনসাধারণকে পশ্চিমবক্গব সামানার মধো এবং আরও প্রা 
সাঁডে চার লক্ষকে শন্তান্থ বাজো পুনর্বামিত কবা সম্ভব হযেছিল, বাকী ১৪-১৫ 
ল'ক্ষব বাবস্থা তখনও হুযনি। পশ্চিমবঙ্ষের উদ্বাস্ত পুনর্বামন সমস্যা একটু 
বৈশষ্টযের দাবি রাখে । পাঞ্জীবেব ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত 
টদ্বাস্তরা সম্পত্তিব ক্ষতিপূরণ পেষেছে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ড্বাঘ্বদেখ পক্ষে 
মাইনের এই স্তযোগটা ছিল না। ক্ষিপূরণেব শর্ত এদের ক্ষেত্রে বলবৎ হযেছে 
মন কযেক বছর আগ. 'কন্তু লক্ষ লক্ষ নবনারী যার দলিল-দস্তাবেজ বনু বছবেব 
হণাশার ফলে ইতিমধ্যেই হাবিষে ফেপ্লছে 'তাদেব কাছে ক্ষ তপূরণের প্রশ্নটা 
ঘুনকদিন আগেই নিরর্থক হযে গোচছ। তারা পিছনেব পাট চুকিষে ফেলে 
শকবতলী আর মফল্থল নতুন নতৃন কলোনি গড়ে তুলেছে যেখানে চাষেব 
স্ব মাগ সেখান এব সাটি আলা বপ্ছ্ছে, অন্তথাষ কলকাবখানা, অফিস-কাছা্সি 
* ট্রকিটাকি ব্যবসা-বাণিজা শিশেই এব ।নজেদের পুনর্বাসিত কবছ্ছে ধনে ধীবে। 
প্ররথমিকভাবে শইবমুখী অতিপ্রথয থাঁকংলও প্ররত শহবে “দেব অনেকেবই 
জাগ] ১সনি | দমদম, পানিহাটি, কামারহাটি. গার্ডেন বীচ, কলকাতার দক্ষিণ 
শত ব্রভলী অঞ্চল, টাাংবা কমনা, ০নোপলিমা, টালিগঞ্জ, গভিষ' প্রভৃতি জাযগাধ 
সাংতসেতে, ঘিঞি, অশ্বান্তাকব পবিণশে এখনও লক্ষ লক্ষ উদ্বাপ্ত নখনাবরী 
ন্মর্ণাহাঃ মার অশিক্ষা গ্লানি নিষে আত্ম-পুনবাসনের চে্টাম তত্পর। সাবা 
পশ্চিষবঙ্গের উদ্বাস্ত জনপাধাবণের প্রা ৬-৭ লক্ষের কোনও কচিপুর্ণ কম্রসংস্থান 
এখনও হতে ওঠেনি ॥। যার! কাজ করছে 'তার্ের মধ্যে (১৯৬১ সালের হিসাবে) 
শতকরা! প্রান্ন ৩৪ দ্বন রুবিতে নিযুক্ত, *৫ জন চাকরিতে, ২১ জন শিল্পে, ১৩ জন 
বাৰসা-বাণিজো এবং প্রায় ৭ জন পরিবহছণে। সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গেগ আরি- 
অধিবাসীদের তুলনায় এব! চাব-সানাদে। চেযে শহরাঞ্চলের জীবিক্কা বেছে 
নিতেই বাধা হযেছে । অবশ্ঠ জলপাইগুটি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, 
মালদা, পুকুলিষা, মুশিদাবাঁদ এবং নদীযায় চাব-আবাদই এন্ের শতকরা ৪১-৭5 
জনের অন্ন জোগায় । হাওডা, হথগলী, এবং বধমানে একা প্রধানত (৪২-৬৬ 
শতাংশ) পরিবহণ এবং শিল্প*-জীবী; আও দাঞ্জিলিও, বীরভূম, ধাকৃড।, ২৪-পরগনা, 
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মেদ্দিনীপুর এবং কলকাতায় শতকর! ৪৯ থেকে ৬১ জন চাকরিজীবী । 

পূর্ববঙ্গের 'উদ্বস্তদের বাদ দিলে বাইরে থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ 
করেছে তাদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা! বাংলা নয়। পশ্চিমবঙ্গের ভাষাগত 
বৈচিত্রের মমকালান মানচিত্রট1 পাণয়' সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে বা কিছু বক্তবা 
সবই ১৯৫১ সালোর লোকগণনার ভিত্তিতে বলতে হবে। ১৯৬১ র হিসাব 
হাতের কাছে নেই । ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৪২০ 
তাগ ছিল বাংলাভাষী, ৫:৪২ ভাগ হিশ্শাভাখা, ৩২১ ভাগ সীওতালাভাষা, 
০*৬১ ভাগ ওড়িয়াতাষী এবং বাকী ৬৫৬ ভাগ অন্ান্থ ভাষাতাষা | মোট হিন্দী- 
তাধাদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশহ কলকাতা, ২০-পর্শনা? হুগলী, হাগুড়। এবং 
বধমানের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী । ৬ ড়িয।ভাষাদের ও “ক্ষেত্রেও একহ অবস্থা 
তবে উড়িশ্তার সংলগ্ন মেদিনীপুর জেন:৩৩ গুড়িয়।-ভাধীদের সমাবেশ 
উল্লেখযোগ্য | অন্থান্ত ভাষাভাষীদের শেখে ছবিটা একটু আলাদ! কারণ 
উল্লিখিত জেলাগুলোতে এদের মাত্র ৩৬ শতাংশের বাম । আসীওতালী-ভাষীদের 
প্রায় *৩ শতাংশ পুঞ্লিয়া, মেদিনীপুব, বানুড়া, বীরভূম, বধমান, হুগলী, পশ্চিম 
ধিনাজপুব ও মালদার অধিবাসী । 

হিন্দী ও ওড়িয়াভাধীদেব আঞ্চলিক বন্টনের সঙ্গে যেমন শহুরে অধনীতিও 
সম্পর্ক এক নজরে পরিস্কুট হয়ে ওঠে তেমনহ সীওতালী-ভাষার সঙ্গে গ্রানীণ 
অর্থনীতির যোগাধোগও অতিমাজায় সরল । বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া এবং 
সাগতালী ভিন্ন অন্থান্থা ভাবাভাধীদের ভিড হুসলী-দমোদরের আশপাশ ছাড়া 
উত্তরবঙ্গের দাভিলিঙও, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিশাজপুর এবং মালদা জেলাতেও 
প্রবল। নেপালী এবং বিভিন্ন উপলাতীয় ভ।ষাভাধীদের সমাবেশের ফলেই 
উত্তরবঙ্গের এই অবস্থা । এর মধ্যে দাজিলিও জেল! মতই বৈশিষ্টযপূর্ণ, কেনন? 
এই জেলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশের মাতৃভাষা বাংল! । দাজিলিও 
বাদে অন্ত ষে দুটো! জেলায় বাংলাভাষী বাঙালীর সংখা! অপেক্ষাকৃত কম তার! 
হল কলকাতা (৬৪ শতাংশ) এবং জলপাহ গুড়ি (৫৫ শরাংখ)। 

১৯৭১ সলেএ আদমশুমারি অভযায়ী আওতাল এবং অন্যান্থ অংদিবাসশ 
এবং উপজাতির লোক পশ্চিমবঙ্গ মোট জনসংখ্যার শ্রায় ৫'৭২ শতাংশ । ছোট 
বড় মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রায় ৫১৯1 উপজাতীয় সম্প্রদায় আছে। এদের মধো 
সাওতালদের সংখা! সবচেয়ে বেশি (১,৩৭৬,৯৮৯) আর বিরভিয়াদ্দের সংখ্য। 
সবচেয়ে কম (১৬) বাসভূমি, ভাষা, ধর্ম, জীবিক1 এবং শিক্ষ'-সংস্কতির নিক ৫খকে, 


পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মান্ব থেকে এর! অনেকাংশে পথক। প্রথমত, মহানগরী 
কলকাতা থেকে উত্তরে এবং পশ্চিষে দূরত্ব বাঁডার সঙ্কে সঙ্গে আদিবাসী 
এবং উপজাতীয় জনগণের সংখা বৃদ্ধি পায়-_গ্মতএব শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি 
এ রাজনীতির কেশ্দরবিদ্টু থেকে এর! দূরে সরে আছে। ধর্মে এরা অধিকাংশ 
হিচ্দু হলেও এখনও প্রায় শতকরা ২ জন প্ররুতি এবং বিভির অপদ্গেবতার 
উপাসক এবং শতকরা প্রায় ৩ জন খ্রী্ান। মুসলমান এবং বৌদ্ধ মাদিবাসীও 
দেখা যায়, তবে তারা সংখ্যায় নগণা । ভাষার ব্যাপারে এদের প্রতোঠক গোঠীরই 
'নজস্ব ভাব! আছে ঘ! প্রায় কোনক্ষেত্রেই পঠনপাঠনের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি 
পীয়নি। তাই কাঁগজে-কলমে নানাবিধ স্থযোগ-স্থব্ধার বাবস্থা থাকলেও 
আদিবাসীদের মধো শিক্ষার বিস্তার আজ পরধন্ত নিতাস্তই সীমিত। লারা 
পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আদিবামী ভিন্ন অন্যান্ত অন্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার 
হাজারে ৩৫৬, সেখানে আম্িবাসীদের মধ্যে হাজারে মাত্র ৮৯। এর মধ্যে আবার 
প্ধমান, হুগলী, বীরভূম এবং ।মুপিদাবাদের সবৃজ বিপ্লব-তীর্থে গ্রামীন 
আদিবাসীদের মধ্য সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম। অথচ দাঞ্জিলিঙ, বাকুড়া, 
পশ্চিম দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির অপেক্ষাকৃত অন্ন্নত কৃষি অঞ্চলে আদিবাসী 
সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি । হয়তে। দ্বিতীয় অঞ্চলের ভিটেমাটি 
ছাঁড়া অশিক্ষিত লোকগুলোই প্রথম অঞ্চলে দিনমজুরের চাহিদা মেটাচ্ছে 
বন্ুলাংশে। নগরসভ্যতা প্রায় সর্বতোভাবেই আদিবাসীদের আওতার বাইরে 
থেকে গেছে। যেখানে পশ্চিক্নবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৪৭৬ শতাংশ শহরবাশী 
মেখানে আদিবামী জনসংখ্যার মাত্র ২২৬ শতাংশ শহরে থাকে । কিন্তুষে কোন 
অবস্থায় যেকোন জীবিক! নিষ়্ে দিন গুজরান করতে এর! অন্যান্ত সপ্গ্রদায় থেকে 
যে মারও উদগ্রীব তার প্রমাণ হয় নিচের পরিসংখান থেকে : 
জনসংখ্য। কর্মার সংখ্যা (শতকরা) 


সম্প্রদায় পুরুষদের মধ্যে নারীদের মধো সাকুল্যে 
গ্রামে শহরে মোট গ্রামে শহরে মোট 

আদিবাসী ৫৫ ৫১ €৪ ২০ ২২ ২০ ৩৮ 

অন্যান্ত সম্প্রদায় ৪৮ €৫০ ৪৯ ৩ ৪ ৩ ২৭ 


জীবিকার চরিত্রের দিক থেকে একমাত্র দাজিলি&, জলপাইগুড়ি, বধ'মান, 
ঝুচরহারু ও হাওড়া ছাড়া অন্যঙ্জ কৃধিই একমাত্র সম্বল |, দাঞ্জিলিউড ও 
জলপাইগুড়িতে (এবং কিছু পরিমাণে) কুচবিহারে কৃষির সঙ্গে পশুপালন ও একটা 
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উল্লেখধোগা উপজীবিকা । জলপাইগুড়ির আদিবাসী সমাজের শতকরা ৫৬ জন 

কর্মীই পশুপালন থেকে জীবিক! সংগ্রহ করে। হাওড়ার আদিবাসীদের প্রায় 
অধেক শিল্পধ্যবস্থায় জড়িত এবং বর্ধমানে আদিবাসী কর্মীদের প্রায় একদশমাংশ 

কাজ করে আসানসোল-য়ানীগঞ্জের কয়লা-ধনিতে । বারা কৃষিজীবী তদের 

মধ্য বাকুড়া বাদে দক্ষিণবঙ্গের অগ্ঠান্ত নট! জেলায় নিজচাবীর চেয়ে ক্ষেতমরজুবের 

সংখ্য। বেশি । 

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবং জনজীবিক] নিয়ে আরও হয়তে! অনেক কথাই 

বল! চলতো, কিন্তু স্থানাভাবে আর বেশি এগুনেো! সম্ভব নয় । মানচিত্র ও 

মানুষ সম্বন্ধে আর মাত্র কয়েকটা অভিমত জ্ঞাপন করে এই রচনার ইতি টাঁনবো। 

আজকেব পশ্চিমবঙ্গে অর্থ নৈতিক অগ্রসরতার মূল কথা হয়ে দাঁড়িস্ছে রুষি। 

প্রাক-স্বাধীনতা! যুগ থেকে হয়তো! উৎপাদন-ব্যবস্থায় অনেক বাহা পরিবর্তন 
ঘটেছে, কিন্তু মূল স্থত্রট একই থেকে গেছে। হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মূল 
সংস্কৃতিতেই এই ধারাট! গেড়ে বসে গেছে ওপনিবেশিক আমল থেকে । উনবিংশ 
শতাব্দীর মাঝমাঁঝি বখন গ্রামীণ কুটারশিল্প কিংবা পশ্চিমের লালমাটি অঞ্চলের 
ধাতুশিল্প সমৃদ্রপারের সন্ত মালের বন্যায় ভেসে গেল, রেল লাইনের শ্লিপাবের 
কাঠ যোগান দিতে ঘন শালবন পরবসিত হল উধর মকুপ্রায় তাড় এবং ভাঙা 
জমিতে, তখন থেকেই এ অঞ্চল তার নিজস্ব অর্থনীতি হারিয়ে ফেলে বাংলার 
একট! অপ্রয়োজনীয় লেজুড় হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে । অথচ তসর, লাক্ষা, 
ধাতৃশিলপ, দামী কাঠ, বাশ-পাথরের কাজ, জালানি কাঠ নিয়ে এর একটা নিজন্ব 
অর্থনীতি ছিল- কৃষি এখানে ছিল গৌণ উপজীবিকা। কিন্তু এখন বর্ধমান, 
হুগলী, নদীয়া, মুশিদবাদ, উত্তর ২৪-পরগনা, হাওড়া, পূর্ব বীরভূম প্রভৃতি উর্বর 
পাললিক অঞ্চলের রুধি-অগ্রসরতার নমূনাটাই বোধহয় আমাদের মাথায় সর্বদ! 
খেল! করে। তাই পুরুলিয়া, পশ্চিম ব.কুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর কিংব। পশ্চিম 

বীরভূমে চাষের জলের অভাব থাকলেও চাষ নিয়েই মাথাবাথ।, বিকল্প অর্থনীতি 

কথা হয়তো! মনে আসে কিন্তু পাকাপাকিভাবে ঠাই পায় না। উত্তরবঙ্গে খরিফ 

খন্দে জলের আধিক্য, বন্ার প্রকোপ এবং ফলনের অনিশ্চয়তা থাকলেও বন্ধার 

বাড়তি জল ধরে রেখে রবিচাঁষ জোরদীর করার চিন্তাও একইভাবে উকি দিয়েই 
মিলিয়ে যায়। বন্তা-নিরোধ, জলসেচ, সার, কীটনাশক, গান্তাঘাট, হিমঘর, 

দৌ-ফসলী কিংব। তে-ফসলী চাষ সবই এসে জড়ে! হয় মেইন জায়গায় যেগুলে। 
আজ থেকে প্রায় হুশো বছর আগেও যথেষ্ট সমৃদ্ধিমণ্তিত ছিল। কিন্তু পুরুলিয়। 
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কিংবা বাকুডার পাথুরে লালচে মাটিতে সবুজ ফসলের আশ ছুপাশায় পর্যব(স * 
হযেছে। ওদিকে অরণ্য ম্বতপ্রাষ, কুটারশিল্পের বাজার মন্দা, )বিকার অভাব। 
অনৃষ্টেৰ পরবিধাসে লালমাটির দেশের খর! আব নাবাল অঞ্চলের বন্থ। দীনদরিতের 
কাছে জীবিকার পরিবত হিসাবে শাপে বর হয়ে দাঁভিযেছে। কারণ আর 
কিছু ন' খাকলে ফি' বছব খবাত্রাণ ও বন্যাত্রাণেব করুণা! অন্তত পাওয়া ঘাবে। 

আবরেকদিকে শিগোৎপাদন বিংবা শগরবিকাশেব কথা ধরা যাণ। 
আসানসোল-বানীগঞ্জেব কষলা আব কলকাতার বাজার ও খন্দবেব স্বযোগ- 
স্থবিধাব বাহবে গ্রক্কতপন্ষে কতটা শিরোদগম হযেছে? অথচ শহর-গঞ্জকে টিকিষে 
রাখার দাখিত্ব অন্বীকাব করা যায না। এটাও এঁতিহ্থ। উৎপাদনে ঘাটাত 
থাকলেও ব্যবপাতে ঘাটতি থাকলে চণৰে না। ফভিয়া বুঝি, দালালি, দাদপি, 
মহাজনি হাই অ পবার্ধভাবে এমে পড়ে । খযরাঁতি দিতে খয আদপে সেহ 
আঁমককে | মাঠের কাজে দিনমঙ্জুরি তাই অনন্তকাল ২ কিলো চালের বেশি ৬ 
না। বড কারখানাব শ্রমিকেবা মান্দোশন করবে মুর বাডানোর জন্য, তাহ 
বড শিল্পের মাল তৈরি হয় কারখানার বাইরে ব্যাঙের হানার মতে! অজন্র থা? 
কাব নায যেগুলোতে ৫-৬ জন শ্র মক নামমাত্র মাইনেতে মুখ বুজে কাজ করনে 
বাজী। কোন প্রাকুন্তিক কিংবা কোন্‌ সাংস্কৃতিক পরিবেশে কী মাল টৈৰি 
হবে, কী মাল বিক্রি বে "1 নিধণ'ত হয বুড়ো আছ্ুলের বিচারে । পাঠকগণ 
আমার শেষ পর্ধেণ শ্রেষোঞ্ মাজনা কখবেনণ। কিন্ত সখক্ালীন পাশ্চমবঙ্গে 
প্রানি সম্পদেব বাধহাখণীতি, এ০ুস্ভুণ জীবিকার ধাবা, তপ্রতাবিত জণ- 
সম[জ এন" পেশ * নসমা.জব মানচিত্র অম[ব কাছে, “তেল মাধায তেল ঢালা, 
প্রথার জাল বাতি সংখা এবং সংদ্ঞ' দিয়ে হযত্ছো একথা সন্দেহাতীত 
ভাবে প্রমান পর খানে না, *গপ্ত শানা ধবনেন জ।/লতাব মধ্যে থেকেও হতিমধ্যে 
নিম্চঘই 11-দেএ নে কয়েকটা ধারণা দানা বেধেছে-_-একদিকে মঙ্ন্নত কারা, 
তাপ কী বাণ করে, বোথ।য গাকে ১$ অপবদিকে উন্ষন কোথায হযেছে, 
সেখানকার লেখকের জীবিকা কী, সেখখনে কাবা থাকে । ছুটে! ছবি পাশাপাশি 
মিলালে পশ্চিখপঙ্গেব মানচিআ। মামীপ্রি আর গবিবি-দুটো। ভাগে ভাগ হযে 
যায। এ দশের একট! বস্তত আরেকটারই উল্টো পিঠের ছবি । 


শিক্ষার ক্রমবিবতন 


ভাযটাতি ভট্টাচার্য 
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এই বিষয়ে বিচার-বিবেচন্র প্রথম সমস্যা তথ্য নিয়ে ! 
সরকারী হত্রে যেসব তথা পাওয়া যায় সেগুলির যাঁথার্থা সম্বন্ধে 
গভীর সণ্দেহেন কানন আছ! সাধারণ সন্দেহ ছাড়াও বিশেষ 
সন্ফেতেন কানন হল জবাপগ্ুনি তস্পদ সঙ্গ গিবিহীন এবং এক 
সরক?ী ভুজে খোর সঙ্গে একহ বিষায়ে আরেক সর চারী হজ্রের 
তথা মেলে না। গুঞ্ত্ব গএমিলের এপকম একটি কুখাতি 
দৃষ্টান্ত হন বিদ্যালয়ে পারত ছাত্রছাত্রীদেব সংখা! সম্বন্ধে ১৪৬১ 
সালেব লৌকগণনার হিসাঁব 'ও ভারতসরকাবের কেন্দ্রীয় 
শিক্ষান্ত্রকের হিসাবে গরমিল | 

কেন্দ্রীয় শিক্ষীমন্ত্রকের হিনাবৰ অঙ্ছসারে ১৯৬১ সালের মার্চ 
মাসে ভারতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মোট সংখ্যা 
ছিল ৪ কোটি ৭৯৬ক্ষ ৭০ হাজার । ১৯৬১ সালের লোকগণনার 
হিসাবে এই সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৮* হাজার । এই গর- 
মিলটার চেয়েও বড় গরমিল দেখা যায়--শিক্ষামস্্রকের হিসাবে 
বিষ্যালয়গুলির ১ম-৮ম শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মোট 
সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৯* হাজার ; লোৌকগণনার হিসাবে 


দেখ! যায় এ সময়ে ১৪ বৎসর পর্স্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীর [এদের বেশির ভাগই 
১ষ ৮ম শ্রেণীতে পড়বার কথা] মোট সংখ্য! ছিল ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ শিক্ষামস্ত্রকের 
হিসাব যে গুরুতরভাবে ফাপানে। (1018050) তাতে সন্দেহ নেই। [২9৬19৬ 
9101015 09 4৯, 0২. 02100809 1509010010010 870 7১011610921 ৬/০০1019, 4১111 
29, 1972] | 

প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিতে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার যেসব হিসাব 
সরকা ৭৭ দণ্চরে পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে যে অনেকখানিই ভেজাল--এ কথা 
প্রাষ সবজনবিদিত। শ্ধু তারত নয়, এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলির প্রায় সর্বত্র এ- 
রকম তথ্যের হিসাবে গরমিল এবং কারচুপি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীদের পথস্ত 
পদ পদে বিড়দ্বিত কবে থাকে । দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে সাক্ষরতা ও 
বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে গনার মির্ডাল মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন_পরিসংখ্যান 
অত্যন্ত নিষ্স্তপের', এবং “এ অঞ্চলে সাক্ষরতার সম্বন্ধে প্রদণ্ড তথাগুলি মোটেই 
নির্ভরযোগ্য নয়” [41250505915 0০001 09881109০01 006 5020150105৮, “706 
0909 01711061009 11) 009 1০951017819 ০0110190615 175901509,0/01:%”-- 
0010719171৬ 51091, 49121) 10121110১ £১0110690 ০9 5. ৯. 701116, 4১119) 
[,0109 7১91760011) 1১19555 1971, 0০1). 2১5] এবং, “তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যা ফাপিয়ে দেখানোর ঝৌক সবচেয়ে বেশি দেখ! যায় অত্যন্ত দরিদ্র দেশ- 
গুলিতে, বথা, ভারত, পাকিস্তান,...... |” [প্য5 0189 10%18109 100126100 
01016 500150109 01) 90191177917 15 10199 209618059690 11) (1)5 ৬919 
70০01 ০০001701195.,5001) 5 7910151210১ 10018১.*৯৮, 10109 011. 26] 

তখ্যপরিবেশন ও পরিসংখ্যানের এই ছূর্দশা চিরকাল ছিল না, সব দেশেও 
দেখা যায় না| ম্মরণ করা যেতে পারে যে কার্ল মার্কসের জগছিখ্যাত গ্রন্থ 
“ডা কাপিট্য।ল”-এর *অনেকখানি অংশ ব্রিটেনে ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরদের 
রিপোটের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল । মার্কস স্বয়ং কাঁপিট্যাল গ্রন্থের প্রথম 
জার্মান সংস্করণের মৃখবন্ধে ইংলগ্ের ফ্যাক্টরি ইনম্পেকটর, মেডিকাল রিপোর্টার, 
তাস্ত কমিশনারদের উচ্চ প্রশংস। করে গেছেন [...1? 16 ৪3 799551019 (0 
ঠি1)0 001 (1215 19010561716) 23 ০0101966119 29 0160 10017) 192101921091)10 
8170 176560€ 01 00919015 25 210 0105 12001191) 9০(০0:-100310906015, 1861 
10)601091 19190199 018 10119110 1359108১159 90920011019310189173 ০01 10019 
1060 019 97010109610) 01 01030. 2130 0131101017) 160 110189108 8170 


১ 


(0১0.৮--150] 1500 02012, ০1, 1, 29150900006 ৭ 5119 
0917097 80161079 5016111,0176082595 7১111510175 73056, 
710500৬/, 1. ৫. 9 9]। 

ল্রণ করা যেতে পারে যে রুশদেশে ধনতস্ত্রেব বিকাশ সম্থন্ধে লেনিনের 
বিখ্যাত গ্রন্থের অনেকখানি জারশাহী শাসনের অধীনেই আধা সরকারী 
'জেমস্তভো'-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত পরিসংখ্যান । 


তথা ও পবিসংখান নিষে ফ্াকিবাজি, কারচুপি এবং আলম্ব-ঈনা সীন্ত- 
্রন্থুত অকর্মণাতা,_এটাই এদেশে গোটা শিক্ষাবাবস্থার নূন ব্যাপির একটা 
লক্ষণ । যে শিক্ষাবানস্থা দেশেব উচ্চতম প্রশাসনিক পর্বাযে৭ টৈজ্ঞাণিক 'থ্য- 
নিষ্ঠা, সততা, আদর্শান্র!গ ৪ কর্মশৈপুণা জাগাতে পাবে না, সে শিক্ষাবাবস্থ 
স্বযং-ধিকৃরুত । 

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতী প্রণন্ির পব থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের 
পালোচনা! কবতে গেলে প্র্মেই এই !ধশাল বার্থতা চোখে পড়ার কথা। 
পরিনংখ্যানের অস্কেব আড়ালে এই কথাট। কিন্তু সচাচব চাপা পড়ে বায়। 
সাক্ষরদের শতকব| হার কিছুট। বেড়েছে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের 
সংখ্যা! অনেক বেড়েছে, উচ্চশিক্ষ-গ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, 
বিশ্ববি্ঠালয়ের ডিগ্রীধারীদেধ সংখা। বেড়েছে, শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ের 
পরিমাণ টাকার অস্কে বেড়েছে, ইত্যাদি অনেক কিছু বেডেছে। কেউ বলবেন, 
বৃদ্ধির হার অত্যণ্ত কম, ক্গননংখ্যাুদ্ধিব হাবেব তুলণাধ অগ্রগতি এত শ্লথ যে 
কার্যত পেছিয়ে যাওয়। হচ্ছে; উচ্চমাধ্যমিক ও খিশ্বাবালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যবৃদ্ধির হার ও সরকারী খবচেব পরিমাণের তুলনায় প্রাথমিক স্তরে 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির হাব ও সবকারী খরচের পরিমাণ শ্মনেক কম) ইতাদি। 
সরকারী মহল বলবেন, এসব কম হলেও বেশ কিছু অগ্রগতি হচ্ছে, কিছু উন্নতি 
হচ্ছে, যা! হচ্ছে গরিব দেশের পক্ষে তা! খুব সামান্ট নয়, ইত্যার্দি। যে কথ! চাপা 
পড়ে যায় তা হল মর্ধাদামম্পন্ন মহ্ত্তত্বেব ক্ষয় হচ্ছে, শিক্ষার প্রাপস্বরূপ যে 
আঁদর্শবোধ সেই আদর্শ বোধ উবিয়ে দেওয়া হচ্ছে । 

বর্তমান কালের ভাঁরতে শিক্ষার আয়োজন ও বাবস্থা সব্ঘন্ধে হীরা অনেক 
চিন্তাভাবনা করেছেন, তাদের মধ্যে জে পি নায়েক নিম্চয়ই প্রথম জারির লোক। 
£৯৬৫ মালেজে পিনায়েক ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার প্রলার ও উন্নতি সম্পর্কে 


৫ 


লিখেছিলেন, ''গত ১৬ বছব ধরে যা কথা হয়েছে তা হচ্ছে পূর্বতন ব্যবস্থারই 
আমতন বৃদ্ধি; শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামান্ কিছু প্রাস্তিক পরিবর্তনই 
মাত্র কর। হযেছে» [ ৬/1)25 1709 17900001704 11) 0109 19,50 913009910 99219 15 
17101615 01) 65000115101) 01 0118 64111615501) দ110) 2 0ি%/ [00101191 
0181750১ 17) ০011(010% 4014 (8০111110005--9180৮90 6১ 1$1/1001১ 000, ০010, 
007 7611 ১ ৬৪-৬৬ সালেব শিক্ষাকমিশনে জে পি নাঁষেক ছিলেন সেক্রেঙাবি । 
শিক্ষাকমিশনেব হিপোর্টেও বলা হসেছিল _প্প্রায এক শতাব্দী আগে আমাদের 
দেশেব বর্তমান শিক্ষান্যব |ব কষ্ট হখেছিল ; অম্প্রা নকালেব কযেক বখ্সবে আমর! 
সেই শিক্ষাব্যবস্থার অনেক প্রঙগাব ঘণি্যছ্ছি ১ এই শিক্ষাবাবস্থাব চবিত্র-বৈশিষ্টাগুলি 
এক শতাবী আগেশা ছিন এখন ৭ ম্লন 'লাউ-ঠ আছে।” [2৫001115 
[600৭1 1১১ 6 ৮/৩ ৩1৬৭১ ৩৯5) 101 9 *ড১.0]1) 10101) 
00171117009 171৮৮ 05011111119 "177৮ বা) 00675510170 ৪ 105 
০1:9061017 20000 4 ০১71179৭০১৮ ০০ ৮ 00070 818601101 
00111117৭70, 1961-66, 1৬17) 6৬01 12103 5125000%1- 0 11075, 
1966, 0. 6,1১0 1:19] এসব প্থ ১৯৮৫-৬৬ সাশে যেমন সা ছিল, আজও 
তেমনই সত্য । কিন্তু ১৯৪৭ সাঁছে'ব পব থেকে একটি ব্ষমে গুকতব পরিবর্তন 
ঘটেছে, যেটি জে পি লাস্কে ব শিক্ষা মিন উল্লেখ কবেননি | সবকাবী কোন 
দলিলে তাঁব উল্লেখ এরত্যাশ1ও কবা যাঁশ না। এই পবিবত্নটি শিক্ষাৰ অন্তপ্রেরণ। 
আঁদর্শলোধেব ক্ষেত্রে। বিদেশী শাসনের সমমে যে শিক্ষারাবস্থা গভে উঠেছিল তা 
যে সআীজ্যবাদী শীসবদের অভ্ুচ-15।ক তর কণাব উদ্দেশেই সঙ হয়েছিল 
এবং সে ব্যবস্থা যে খর্বচবিত্র, পু ও হীনদশা গ্রস্ত ছিল সেকথা আমরা সবাই 
জানি ও বাঁরবাব বলে থাপকি। বিন্ক সেই সণদেই যে মবকাণী শিক্ষাব্যবস্থার 
বাঁইবে সমান্তবাল শিক্ষাব্যণস্থ। গডে তোলা সজীব কল্পন।ও গডে উঠেছিল, 
সরকাবী শিক্ষাব্যবস্থাৰ অভ্যন্তবেও এটি প্রাতিবাদী প্রাথ-স্বাবলম্বী ধাবা ত্তি 
হচ্ছিল মে কথাটাকে আমরা সবসমঘ খেয়াল পাখি না। দেশপ্রেমিক, 
স্বাধীনতাকামী, মুভিসন্ধাণী, মর্যাদাবান মহ্ুয্তত্বের কল্পনাষ অস্প্রাণিত বহু 
শিক্ষা্তরাগী সে সময়ে আদর্শ বোধের এই ধারাকে বহন কবেছেন, নানাজনে 
নান।ভাবে তাকে পুষ্ট করেছেন। এই প্রতিবাদী ধারার ফসলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্বভাবত এবং গান্ীজখ ও জাঁকির হে।সেনের ওয়ার্ধ৷ গ্রকুল্ন হুপরিচিত। কিন্তু 
আরো! অনেক প্রয়াস ছিল, যেগুলে! তেমন বহু-প্রচারিত নয়। ভুলে গেলে চলবে 


৫৩ 


না যে সে আমলে শিক্ষার আলোক অনেক ক্ষেত্রে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব 
স্ফুলিঙ্গে পবিণত হত, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদ্দের অনেকেই তখনকার শিক্ষিত সমাজ 
থেকেই এসেছিলেন । যে আদর্শ বোধ তখনকাঁব শিক্ষাবাবস্থার মধোও্ নানাভাবে 
সক্রিয় ছিল, ১৯৪৭ মালেব পব থেকে মেই আদর্শবোধেব ধাবা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ 
হয়ে আজ প্রাধ অবলুধধ । শহবাঁঞ্চলের মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদেব যে স্তরটি এই 
ধারাটি উৎসম্বরূণ ছিল, সমাজ-ইন্হাতে সেই ্ন্রে ভূমিকা যেমন শিস্তেজ, 
ক্ষীণ € অবসন্ন হযে এসেছে, শিক্ষাবাবস্থার মধ্যে মেহ আদর্শবোধও তেমনি 
ক্ষীণ ও অবসন্ন হমেছে । 

কথাটা] আবেকতাবে বলা যায । ম্বাধীনণা সংগ্রামেব কালে সবত্র একটা 
আদশ ছিল একট] লক্ষা ছিল--দেশেব স্বাধীনতা ন্মজন কবে হবে। এই 
অন্নপ্রেবণাষ বহু মানব চলত । শিক্ষাক্ষেত্রেও বহু মানুষ দেখা যেত ধাবা দখিদ্রা 
দুর্দ"। সহা কবেও নিজেব নিজেব সাধামতেোল শি ক্ষানিক্ণবেণ কাজকে ব্রত হিসাবে 
গ্রহণ কবেছিলেন | যে শিক্ষক শ্বাধীন- স"্গ্রামে প্র“ক্ষভাবে ঠৈনিক হতে 
পাবেদনি তেমন শিক্ষক একট! আধর্শবোধেণ সঙ্গে ভাল বেখে 'লাব চে 
কবতেন। শিক্ষাৰ কাজট' মাঞষ গড়াবকাঁজ এ ংখাম্চষ গভডাব কাজটাও 
দেশের কাজ- এমন কথা সবাই জানতো । বনহ অস্পষ্ট হোক, যতহ ভ্রান্তি 
কণ্টক্ি* হোক, একটা চিগ্াদশ খন সক্রিম ছিল । .স 15ন্তাদশের এঠিহামিক 
উত্স ছিল 01টিবর্জে।ং। জাতখয শাবাদ । এই চিগাদর্শ 'কদিকে নানাবিধ সমাজ" 
নংস্কীবৰ আপ্দোলন ঘ চ্ছে, শিক্ষাপ্রপাবে ৬ পলী-উন্ন নে লাঘিদ দিয়েছে, 
সততাষ-সাহসে-দৃঢ়ত'য চধিভ্রধলে বশিষ্ঠ মা ৫*।ব কবাব কপ্না কপেছে। 
আবেকর্দিকে এব থেকেই হৃতি হযে ছ নখনক।ব কা'ব বিপ্লবী আন্দোলন, 
সাআজ্যাদী শাঁসপকেব বিরঞ্ছে সশন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আগ্রহ । মে আমলে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষকেব সম্পর্কের মধো পাবম্পব্ শ্র1া ও সম্প্রীতির 
যোগস্ত্র বচনা হযেছে “ই সাধাবণ লক্ষ্য ও আদর্শশোধেব দ্বাবা। 


১৯৪৭ এর পর এই 1পটিবুর্জোষা জানীমতাবাদেশ অ খ দেওমার মতো! 
কিছু বইল না। "স্বাধীনতা তো! এসেই গেল”, অতএব আগকাঁব চিন্ত।দর্শও এখন 
অতীতের স্বন্তি হযে গেল অনেকের কাছে। মে জাষগাষ নতুন কোন চিন্তাদর্শ 
এল না, অন্তত এমন কোনো চিন্তাদর্শ এল নাযা বজনকে এক আদর্শ বোধে 
অন্গ্রাণিত করতে পাবে। কমিউনিজমের আদর্শে ধাদের অনুপ্রাণিত হবার কথা, 


ধারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিলেন, তীদের মধোও অনেকে নানা 
বিভ্রান্তির জালে জডিযে গেলেন। রর 

এর পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তাদর্শের অনেক টুকবো বুকনি জড়ো হয়েছে 
বটে, 'ভালো৷ ভালো! কথা” অনেক বলা হযেছে এবং সেই সব “ভালো কথা” জুড়ে 
জে অনেক প্রস্তাব বিপোর্ট প্রকল্প পরিকল্পনা বচিতও হয়ছে. কিন্তু কারক্ষেত্রে 
পাওয়৷ গেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রস্বার্থেব দিশাহারা এলোমেলো টানাপৌডেন, যা 
ক্রমাগত এক বিশৃঙ্খল! ও অনঙ্গতির সমাধান খোজে আরেক বিশৃঙ্খলা ও 
অসঙ্গতি সৃষ্টি করে। 

এখন দেশে শিক্ষার লক্ষ্য কী? লক্ষ্য কী হওয়া উচিত ? সে প্রশ্নের উত্তরে 
আমর! সকলেই মৃখর হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার লক্ষ্য বলে গৃহীত 
হয়েছে যা সে সম্বন্ধে প্রকাশ্ত আলোচনায় আমরা অনেকেই খানিকটা থমকে যাৰ। 
আমাদের কহম্বরে হতাশা, তিক্ত ঘ্বণা, নিকুদ্ভম শৈথিল্যের স্থুর বেজে উঠবে ; 
আর, নিভৃত কথাবার্তায় শোনা যাবে চতুর স্থবিধাবাদী লোলুপতাৰ নর, ধাঁকি- 
বাজির পরামর্শ, ধূর্ত আত্মরক্ষাব উপদেশ । 

অথচ বহুজনমান্য একটা লক্ষ্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চিনস্তাদর্শ 
«আইডিঘলজি' ছাড়া বিশ্বের কোথাও কোন শিক্ষাব্যবস্থা চলে না। শিক্ষার প্রথম 
উদ্দীপনা ই চিন্তাদর্শগত। 

ভারতে বর্তমানে শিক্ষাব্যবন্থ! ক্ষযিু ধনতন্ত্রের যুগে পশ্চাৎপদ দেশের 
বুর্জোয়া! চিন্তাদর্শের সঙ্গেই তাল রেখে চলেছে । বর্তমান ভাবতের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে পল বারান “লুমপেন বুর্জোয়া” 
শব্দটি বাবহার করেছিলেন। “*লুমপেন বুর্জোয়া” তারা যার! বুর্জোয়া সমাজে 
উৎপাদন-কর্মের সঙ্ষে লিপ্ত না থেকে তার আশপাশ থেকে নানা প্রক্রিয়া সম্পদের 
ভাগ লুটে নেয়। ফাটকাবাজি, দালালি, চোরাকারবারি, টাউটগিরি প্রত্ৃতি 
অসংখ্য উপায়ে এর! সমাঁজদেহকে শোষণ করে । বাঁরান লিখেছিলেন, “সমাজের 
সবচেয়ে দক্ষ এবং চালু লোকদের একটা অংশ 'লুমপেন বুর্ভোয়া"র অন্তভূক্তি ঃ 
আবার এই “লুমপেন বুর্োয়া” একই সঙ্গে সবচেয়ে ছুপ্রাপ্য যে সম্পদ--মাছছষের 
হজনশীল প্রতিভা সেই সম্পদেরই এক বিশাল পরিমাপকে অপচয় করে, 
দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং ধ্বংস করে * (15 18000970 9০০:৪০০1১, 2090103 
$0109 ০1800190163, 11096 02819 ৪110 001121010 100151000815, 8৫ (0৩ 


58710 (1206 5123068, ০017069, 100 0651059 ৪ 58৪৫ 00911610 ০1 108 


19 10611815 0106 ০0 1106 508106950 19100010616 16$0701063 ০? 211 
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বর্তমান ভারতের শিক্ষাবাবস্থাকে 'লুমপেন বুর্জোষা শিক্ষাবাবস্থা* বললে 
খুব ভুল হবে না। ব্যাপক দুর্নাতিগ্রস্ত, শঠতা-পূর্ণ, শ্ঈথগতি, ক্ষুদ্রন্বার্থচাঁলিত 
এই শিক্ষার্যাবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ এখন পরস্পরপ্রোহী ও অন্তর্থাতী হয়ে উঠছে। 


তথ্যের নানা গরমিল । তথাঁপি সরকারী তথ্য থেকেই কয়েকটি ছবি 
পরিফার দেখা যায়, যেগুলো আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার 
হার সমথিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হাল সম্পর্কে সে রকম কিছু তথ্য এখন 
দেখ! যেতে পারে। 


১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাবেব প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে সাক্ষবতার 
গতকর] হার সম্বন্ধে নীচের সারশীটি পাওয়া যাচ্ছে £-_ 
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স্পষ্টই দেখ। যাচ্ছে গোটা অবলা] দশাগ্র্থ | 'শাব মধ্যে আবাব বেশ তাব- 
তম্য আছে। টন্তবছিকে জলবা৯গ উড, কৃচণ্পহাব, |শ্চিন দি" লপুব মালদহ 
ও মুশিদাব দঃ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বা ভূ, বাবু ডা, পুকটি এই ক টিলেলাষ 
গাঢ অন্ধকার । 'তাব মধ্যে মেয়েদের সাধিত তা শু অপৃশ্য মালধহে শতকরা 
৯ জন পুঝলিযাঁখ প্তক 1৮ জন  ইঈন্থপচগ্দ্র 1 গ্ভাাগদেখ জেণা মে'ধনীপুরে 
আবাব বিচিত্র অবস্থা ঃ জেল বৰ মেট জনসংখ্ায র মু) সাশ "নব শন্করা 
হার (2২৮৮) পাণজাব গড় উহা হান ব কখন হি ১না৭, “ব" পু। বদের 
মপ্োে ৮ক্সিণ +" হান (9৫ ৬২) শাক্ছোর গড়পডলা হশ্ব* চে” (ব্শি ধলও 
মোযদেব মধো সাক্ষর শাক হাল শ কাবা মাত ১৭৩৮ 

গে12 বাজে।র সবত্র গেহাদ” বো পাক্ষণাব হাব পুবষ্পব তুলনায় 
অনেক বম। অধকাংশ শত এহ ছুটি স*খাাব পাখক্য ১৫ থেকে ২০ ঝা তার 
কাছাকাছি। একমাত কলক। 'াষ এত পানা ১*-এখ কাছে। মেদিশীপুরে 
এই পার্থক্য ২৬-এব বেশি । পুর লিখা প্রা ২৭, বীনুডায ২৪ এব বেশি । 

একই রাজ্যেব মধো সাক্ষবতীব হিসাবে এই যে গুঞ্চতর আঞ্চলিক বৈষম্য 
এবং শ্্রী-পুরষে বৈষমা, এই বিশিষ্ট ছবিটি ইংরজ আমলেও প্র।য এই একই রকম 
ছিল। -৯২১, ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালের লোঁকগণণার ছিসাব থেকে আমর! 
নীচের সাএণীটি পাই [স্ানাভাবের জন্ত পুরো সারণীটির কধেকটি দৃষ্টাস্তস্থলই 
উদ্চেখ করা হল] £-_ নখ 
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ইংরেজ আমলে সাক্ষরতার স্বপ্লতা ও বৈষমোর যে ছশাদ তৈরী হয়েছিল, 
১৯৭১ সালেও সেই ছাদ বজায় আছে। আঞ্চলিক বৈষম্য ও শ্্ী-পুরুরে বৈষম্যের 
সঙ্গে জড়িত আছে বৈষম্যের আরো! কয়েকটি রূপ । এর মধ্যে গ্রামাঞ্চল ও 
শহরাঞচলের বৈষর্ম এতই স্পষ্ট ও সর্বজনবিদ্দিত যে তার কোন বিশদ পরিসংখ্যান 
উল্লেখ কর! নিপ্রয়োজন । কয়েকটি নমূনাই যথেষ্ট । মালদহ” পুরুলিয়া, বাকুড়। 
প্রভৃতি জেলাগুলিতে প্রায় সবটাই গ্রাম, সেখানে সাক্ষরতার হার কম হবে, 
এটা! হিসাব না দেখেও বল! যায় । একই জেলার মধ্যে এবং একটি খানার মধ্যে 
গ্রাম-শহরের তারতম্যের পরিধি দেখা যায় ১৯৬১ সালের লোকগণনার 
বিবরণীতে । ওই বিবরণী অঙ্সারে নীচের সারণীটি পাওয়া যায় £__ 
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দেখা যাশ যে প্রর্তে কটি শহবেব সঙ্গে সংলগ্ন হযে আছে অক্ষবপবিচষ- 
বঞ্চিত «কণাল নব্লস্া ও শিশু। শিক্ষিত অঞ্চলে সংস্পশে শিক্ষা চতুষ্পার্শে 
ব্যাপ্ত হণি প্েলেপাবও ববীন্দ্রন/থেব শান্তিনিবেতন ও শিশ্বভাব্তী গ্রামাঞ্চলে 
শিক্ষাথ এদীপ জ্ঞাল'তে পানি । হংবেজ আমলের এ বৈষম্য অনড হযেই 
আছে। 

আববটি ভব ক্ষৈমা ধৰা পড়ে তথাবখিতি তফসিলভুক্ত সম্প্রদা* গুলির 
ও আদিবাসী গোর্চ'ত'লব দিবে তাগালে। এটা ্তাস্ত বাক শালীয সংযোগ 
নফ ফে গেছি হ্পড। ভে*াতলিব পেছিযে-পড] অধলে তথাকথিত শিম্নদ্ণ ও 
আদিবাসী গে ঠর বসবাস আপেন্সিকভাবে বে শ। এব! বেশিব ভাগ গ্রামাঞ্চলেই 
থাকে, এবং গ্রামাঞ্চলের ভবেলিত অশশ্ই এবা থাকে । এপদদেব মধ্যেই খাবার 
মেয়েদের সানরভার *তবলা হাল *্দার ণঙাবে বম। ১৪৬১ সালের লোকগণনার 
হিসাবে দেখা যাষ পশ্চিমবঙ্গে তফসিলভুক্ত সম্প্রদাযগুলির পাক্ষরতার শতকরা 
হার পুরুষদের মধ্যে গ্রাম।ঞলে ছিল ২১০, শহবাঞ্চলে ২৮৩ মেযেধের মধ্যে 
গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতান হাব ছিল ৩৮, শহরাঞ্চলে ১২৮। তফসিলভুকজ 
প্টাদিবাসীদের পুরুষদের মধো সাক্ষরতার হার ছিল গ্রামাঞ্চলে ১০৮ শহরাঞ্চলে 
২৪৮; মেয়েদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১৯, শহরাঞ্চলে ৯৬ (1010, 0. 135, 137]1 

১৯৭১ সালের লোকগণনার হিমাব থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে 
'তফমিলভূক্ত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৮৮ লক্ষ ১৬ হাজার & তাদের মধ্যে 


৬১ 


গ্রাযবাসীব সংখা] ৮* লক্ষ ৯৩ হাজাব। তফসিলভুক্ত আদিবাসী গোঠীর 
লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ ৩৩ হাজার, তাদেব মধো গ্রাযমবাপীব সংখা! ২৪ লক্ষ 
*৬ হাঁজাব। সাক্ষবতার দিক থেকে পেছিযে-পডা জেলাগুজিব মধ্যে 
জলপাইগুডি, কুচবিহাব, পশ্চিম ধিন।জপুব, সাশদই, বীবভূম, বাঁকডা, পুরুলিযা 
_এই কষটি জেলা মোট লোকসংখা ১ কে।টি ২০ লক্ষ ২৭ হাঁজাঁব $ এই 
জেলাগুলিতন বাঁসন্দ। তফমিলী সম্প্রদাষেব লোকসংখাা| ৩৩ লক্ষ ২ হাজার, 
আদিবাসীদের সংখা ১৪ লক্ষ ৩৮ হাঁজাব [0:3091৭ 0617010,, 1971, 771 
[া-/১ (0), 0, 278-79]1 অর্থাৎ, এই কটি “লাশ -ফমিলী সম্প্রদায় ও 
আদিবাসীবা মিলে মোট জণসংখাব শতকণ| ৩৯৪ ভাগ। শিক্ষার দুর্বল 
ইমবতেব দুর্বলতম কাঠামে। এখানে । 


মালদই, মৃশিদাবাদ পশ্চিম দিপাজপুৰ প্রচন্নি কণ্যকটি -জলাধ গ্রাষাঞ্চলে 
মুনলিম পরিবাবগুলিতে ফ্যেদেব সাক্ষবত মর্জনেব পথে এখনো নানাবকম 
বাধাব প্রাচীৰ নোঁলা আছে । পর্দাপ্রথাব উৎপাত এখনে প্রবণ। তাৰ ওপবে 
আছে দা'বদ্রা, খাগ্ঠাভাণ শুবস্তাহাব। দ্ধুনে যাবার মতো কাপিড জোটে না 
বলে মেসেবা স্কুলে যেতে পাকে না একথা হু জা ।গাষ শোশ। যাখঃ উন্তববঙ্গেব 
দবিপ্র মুসলিম গ্রাম-পবিবারে একটু 0েশি বোনা যাা। 


মোট কথা, শিক্ষাব্যবস্থার বনিষদে কে।নও ক্রমধিবর্তন ঘনেনি, ইংবের্জ 
আমলে যা ছিল, কাঠামো অঙ্গগুলোর পারস্পবিক সম্পর্ক ও অন্রপাত 
মোটামুটি তাহ-ই আছে। জে পিনায়েক এবং শিক্ষাকমিশনেব মস্তবা সতা, 
পুরনে। ব্যবন্থাটরই আযতন একটু বৃদ্ধ পেষেছে। আয়তণবৃদ্ধিব পরিমাণও 
এমন নয় যাতে বলা যাষ যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তিব ফলে সাক্ষবতার দ্রুত প্রসার 
ঘটেছে। ১৯৬১ স।লেব লে।কগণনাব বিববধণীতেই লেখা হযেছিল যে ১৯০১ 
থেকে ১৯৩১-পধন্ত প্রতি দশকে সাক্ষবতাব শতক 1 হাব বৃদ্ধি পাস্ছিল ১২ বা৩ 
করে; ১৯৩১-১৯৪১ দশকে সাক্ষরতা প্রসাব শক হয,_শতকণা হাবেব বৃদ্ধির 
পরিমাণ ৭। দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পব ত্রিশ বসবে বৃদ্ধির পবিমাঁণ 
সে তুলনায় ৰেশি নূয়। ইংরেজ আমলেব শেষ দিকে যে বেগে সাক্ষরতার প্রসার 
ঘটছিল, মরকানী অবহেলা সত্বেও, স্থাধীনতাপ্রাপ্তির পরে সরকারী প্রয়াসের 
এবং অর্থব্যয়ের আড়ম্বর সত্বেও, যোটামুটি সেইরকম বেগেই সাক্ষরতার প্রসার 


ঘটছে। 


+ 


সারণী- ঠ 


সাক্ষরতার শতকবা হার £ পশ্চিমবঙ্গ, ১৯* ১১৯৬১ 
১৯৩১ স্ ৯৮৩ 
১৯১১  -7 ১০৮২ 
১৯২১  শ্৮  ১২'২৮ 


১৯৩১ স্প্ ১২৬৫ 
১৯৪১ সি ১৯৭২ 
১৪৯৫১ সপ ২৪৪২ 
১৯৬১ সপ ৩৪৪৩ 


[06785 06 [10019 1961, ৬০1. 5৬1, 7710 17459 310 (11), 02. 108-9] 


১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাবের ষে প্রাথমিক বিবরণী আমব' পেয়েছি 
তাতে সাক্ষরতার শতকরা হার নির্ণয কবা হযেছে *-৪ বৎসর বষস্ক শিশুদের নিয়ে 
মোৌট জনসংখ্যার ওপর। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবেব বিবরণীতে 
সাক্ষরতার শতকরা ছার নির্ণঘ করা হযেছিল মোট জনসংখ্য। থেকে *-5 বৎসর 
বধস্ক শিশুদের সংখ্যা! বাদ দিষে । ১৯৭১ সালের হিসাবপদ্ধতি অন্তমারে ১৯৬১-৭১ 
দশকে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার শতকরা হার পরিবর্তন হয়েছে নিম্নরূপ £ 

১৯৬১ সপ ২৯"২৮ 
১৯৭১ সস ৩৩৬৫ 

দেখ! যাচ্ছে, ১৯৩১-৪১ দশকে বৃদ্ধিব স্চক সংখ্যা ছিল ৭**৭ [১৯'৭২-- 
১২৬৫], ১৯৪১-৫১ দশকে ৪৭০) ১৯৫১-৬১ দশকে ১০০৪ | তারপব, ১৯৬১-৭১ 
দশকে যে হিসাব পাঁওযা গেছে তাতে বৃদ্ধির স্ুচক সংখ্যা কমে গিষে ধাড়িষেছে 
৪২৩ [৩৩ *৫--২৯২৮]। সার! ভারতের চেহারাটাও এইরকম । ১৯৫১ সালে 
সাক্ষরতার শতকর! হার ছিল ১৬৬,১৯৬১ সালে ছিল ২৪'*, এবং ১৯৭১ সালে 
২৯'৩। ১৯৫১-৬১ দশকে বৃদ্ধির ক্ছচক ৭৪ [২৪০---১৬৬], এবং ১৯৬১-৭১ 
দশকে বৃদ্ধির স্ুচক ৫'৩ [২৯'৩--২৪**]। [7২০0০1% 06 80008601. ০011101- 
93101) 0. 423, 2918, 17+7 2 110018, ৮১০০1০০% 23001 06 17901001910 [1017 
171861017) 1971, 0০৮. 01 17019, 74111019175 01 610791006, 22015 110] 1 


১৯৬১-৭১ দশকে সাক্ষরতার শতকর! হার বৃদ্ধির বেগ কমে যাচ্ছে। 
অবশ্বই জনসংখা। বৃদ্ধির কথাট। ন্মরণ রাখতে হবে । ,১৯৩১ সাল থেকে 


১৯৭১ সালের মধো পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্য। দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে । জনবসতির 
ঘনত্বের তুলনামূলক হিসাব দেখলে ব্যাপারট। আরেকটু পরিষ্কার হবে । 


দারণী--৫ 
জনবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) £ পশ্চিমবঙ্গ, ১৯*১--৬১ 
১৯৩১ সা ৪৯৫ 
১৯১১ সপ ৫২৬ 
১৯২১ শপ ১১ 
১৯৩১ স্পা ৫৫৩ 
১৯৪১ পি ৬৭৯ 
১৪৯৫১ সস ৭৬৯ 
১৯৬১ সপ ১,৩২১ 


[09755 01 10019, 1961, ড০1. ১1 810 1-4, 7310 0), 0.114] 


দেখা য।চ্ছে ১৯৩১-৪১ দশকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বুদ্ধির বেগ বেডে হায়, 
এবং ১৯৫১-৬১ দশকে বৃদ্ধির পবিমাণ প্রতি বর্গমালে ২৫২। ১৯৭১-এর 
হিসাবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার হিসাব দেখা যাচ্ছে :-_ 
১৯৬১ সপ ৩৪৯৮ 
১৯৭১ স্্ ৫৩৭ 
[097505 01 21701951971, 591195 18, 7৯91091 ], 0, 49] 


সহজ অঙ্কেই পাওয! যাঁধ ষে জনসংখ্যার অন্থপাতে সাক্ষরদের সংখ্যার 
বৃদ্ধির হার কম হলেও সাক্ষরদেব মোট সংখ্যার বৃদ্ধিএ হার তাঁর চেয়ে বেশি। 
কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক বিচারের মানদণ্ড জনসংখ্যার অন্থপাতে সাক্ষরদের 
সংখ্যা। সেই মানদণ্ডে স্বাধীনতাপ্রাঞ্চির পর পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্যম, 
আয়োজন ও প্রশানন অবিমিশ্রভাবে নিন্দনীয় । 


ত্রিশ বৎসবের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করা কি সম্ভব 
ছিল? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর চেষে অনেক কম সময়ে সার্বজনীন 
সাক্ষরতা, অথবা! শতকরা ৯* থেকে ৯৯ ভাগ সাক্ষরত! অর্থন কর! গেছে। 
ভারত ধনতান্ত্রিক দেশ, অতএব এখানে তা! করা সম্ভব নয়--এই কথাটা সত্য 
হলেও কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন । আজকাল ধনিকশ্রেণীত রাজনৈতিক 


মুখপাত্ররাঞ এই কথাট! ব্যবহার করে থাকেন উগ্ভমহীনতা! ও আদর্শহীনতার 
সপক্ষে অভুহাত হিসাবে, নিজেদের সাফাই হিসাবে । এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্র 
বাঁদীব| ব| কমিউনিস্টব' কথাটা বলে থাকেন এ বিষযে আর চিস্তাভাবন! করার 
দ্বায এভাতে। 
পেছিযে পভ দেশে, দরিদ্র দেশে, বহুকালেব পুজীভূদত বাপক নিবক্ষবতা 
ও অশিক্ষা-কুশিক্ষার জঞ্জাল মুক্ত কবতে হলে দেহ লক্ষ্যে উদ্দীশিত ব্যাপক গণ 
উদ্ধম প্রযোজন। একট] বিশাল আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পাবলে এবং একাগ্র 
দুঢতাব সঙ্গে মে আন্দোলনকে নংগঠিত ও পবিচালিত করতে না পাঁবলে এই 
অবশ্ঠকর্তবা কর্ম সাধিত হয ন!। 
এই সাধ।পণশেধ্য কথাটা! আমবা বনলে ধাবা! কান পাঁতবেন না, তাদের 
কেউ কেউ হ'তে গনাব খির্ডন-এব কথাঁগ কান পাতবেন। এদেশে এখনো 
সাহেব-পিতদের বেশ মান । অনএব, মির্ডাল- এ কাই শুষ্গন £ 
“গিণ  এশিযার বৃহৎ এবং দবিদ্র দেশগুলিতে অবস্থা বিশেষভাবে 
সঙ্বটজনক , মা'ীদেব মতে এসণ দেশে সমগ্র জনসাধাবণকে যণ্ত দ্রুত 
সন্ভ৭ স।ক্ষ' ক.ব০*লাব জন্ত এক বিশাল উদ্ধামেব প্রযোজণ। কিছু 
কিছু প্রণন্তিক উন্না তা দযে ফল হণেন | *এসাক্ষবতীব জন্য যে শ্রযাস 
[তক অনশ্তাহই একট “মাত দালন' ও একটা অভিযান'-এব চবিত্র গ্রহণ 
কৰনে হব গ্রামাঞ্চনে পশক্ষাব জন্য তৃষ্ণা” আছে বলে যে কথাটা বল 
হয সেটাব মপ্র্টটোই উচ্চশরণীর পোকেদেব বানীনে। কল্পকথা ।...যে কোন 
শিক্ষ(ঘলক্ কর্মপ্রত,ইাব প্রথমেই কবণীম কাঙ্জ হল জনসাধাবণেব মধ্ো 
শিক্ষার জন্য সাড়া জাগানো -প্রচাবেব দ্বাবা এবং স্বানীষ দৃষ্টান্তেল দ্ধ'বা। 
শ্িক্ষা'লাভেব সযোগন্দে জনসাবণ যাতে সাগ্রহে অভার্থন' জানাতে 
প|ব £পজন্য জনসাবধাপ্ণকে ঠতটি করবা চাই 1৮ [ [009 
70115819119 01007110719 51171211010 01 (179 1215917 ঠো1 [009০0191 
০0117+110১ 91101) /৯9185 (11019 155 11 01 00117101, 17694 10: 
৪ 7118991%9 6091 (0 107106 0116 17019 70001801017 11061265 ৪3 
19171019 2৭ [20551919. 41072151781 2৬21106 /111 1706 51206, 
*০১০৭19 11651905 07155 10050 11850 0176 ০1818005101 ৪ 97)056- 
1706116” 2100 2 49217108161) ১ 00061500050. 10100861 001 1000" 


19089? 1) 026 %1112895,,15 19518519 20 82061701559 10902-- 


৬৫ 


11৮5 ০6810171108 01209 50019900091 8০00%10 1013 096 11 005 
০16201018 ০1 (1019 £159039056, ৮ 01028892048 2170 ০ 10০৪1 
69081111019, 19801016 178৬০ 1০ ৮9 ০0001001760 10 ড০1০010৩ 
8৫108110102] 0019017601116165.--001781 1191081, ০0০. 011. 
(০. 25] 
শিক্ষার জন্য এ রকম ব্যাপক গণ-আন্দৌোলন ও গণ-উদ্ধম হত করা এ দেশে 
প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিজ্রবিরোধী কর্ম । ১৯৪৭ সালে যে নেতৃত্ব 
ক্ষমতায় গ্রতিষি ত হলেন, তীর! যে-কোন৪ প্রকার গণ-মান্দোলনকেই বিপজ্জনক 
বলে মনে করতে শুরু করে দিঁয়েছিলেন। তীরা ১৯৪৬ সালের নৌবিস্রোহকেও 
পছন্দ করেননি, শ্রযিক ধর্মঘটের জোয়ারকেও পছন্দ করেননি । ১৯৪৭ সালের পর 
গ্র।মাঞ্চলে ভূষিবাবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে কোনও গণ-আন্দোলন হয়েছে, তা 
তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে । জনসাধারণ সজাগ হবে, সচল হবে, নিজেরা 
দেশের পরিবর্তন ঘটাবে---এই সম্ভাবন। তীদের কাছে আতঙ্কজনক হয়েছে। তীরা 
বারবার যা! বলেছেন তার নির্গলিতার্থ-জনসাধারণকে কিছুই করতে হবে না। 
শুধু শাস্ত ও ধের্যশীল হয়ে থাকতে হবে, এবং শাঁসক্দলকে সমর্থন করে যেতে 
হবে ? দেশের কল্যাণ যা! করার, সরকার ও শালকদল তা ওপর থেকে আইন কৰে 
ও প্রশাঘনিক আয়োজন করে সম্পন্ন করবেন । 
পক্ষান্তরে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বও ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান আন্দোলন, 
ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতিতে যত উত্সাহ দেখিয়েছেন, শিক্ষাগ্রসারের জন্য 
আন্দোলনে তার শতাংশের একাংশও দেখাননি । তারা শিক্ষকদেধ বেতন বৃদ্ধির 
জন্ত আন্দোলনে সাহাধা সমর্থন জুগিয়েছেন, উচিত ভাবেই । কিন্ত শিক্ষা যে 
নমাজপরিবর্তনের একট অন্থতম প্রধান অন্ব সে বিবেচনার বদলে তারা শিক্ষক 
ও ছাত্রকে শুধু নিঞ্জ নিজ দলবৃদ্ধির উপাদান ও ভোট-সংগ্রহের যঙ্জ হিসাবেই 
দেখেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আদর্শবোধকে তারা সঞ্জাত করার প্রচেষ্টা করেননি, 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার জন্ত আগ্রহ ও উগ্র দাবি গর হতি করতে চেষ্টা 


করেননি । 

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে পেচিবুর্জোয়! 
জাতীয়তাবাদ শিক্ষার আদর্শ বোধকে উদ্দীপিত করেছিল । পেটিবুর্জোয়া' শবটি 
এখানে নিন্ধার্থে বাবার কর! হচ্ছে না, এঁতিহাঁসিক ভূমিকা ও শ্রেণীচরিজ 
নিশয়ের জগ্তই ব্যবহার কর] হচ্ছে। পেটিবুর্জোক়া জাতীয়তাবাধীরা নিজেদের 
€ 


ত৬ 


পেটিবুর্জো য়া বলে জানতেন না, ঘচেতনভাবে মতলব কথে পেটিবুর্জোয়। শ্রেণীর 

স্বার্থ অশ্নষায়ী কথ! বলতেন না। তার! নিজেদের দেশপ্রেমিক জনুকলাযাণধানী 

ছিসাবেই জানতেন । এ প্রসঙ্গে মার্কমের উক্তিটি সদা স্মরণীয় : 
“এ রকম সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ধাবণা করা উচিত নস যে পেটিবৃর্জোয়' শ্রেণী, নীতি 
হিসাবেই তাদের নিজস্ব আত্মসবন্ শ্রেণীস্বার্থ চাপিফে দিতে চায় । ববঞ্চ, 
পেটিবুর্তোয় শ্রেণী মনে করে যে তাদের নিজেদের মুক্তিলাভের বিশেষ শর্ত- 
গুলিই হচ্ছে আধুনিক সম্গাজকে উদ্ধার করার ও শ্রেণীসংঘর্ষ এভাবার সাধারণ 
শর্ত। ঠিক যেমন একথা মনে করা উচি'ত নয় যে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের 
প্রতিনিধির! সকলেই বাস্তবে দোকানদার বা দৌকানীদের সপক্ষে উৎসাহী 
প্রবক্ত।। তাদেব শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত অবস্থানে তার্দের পরস্পরের 
মধো আকাশ-পাতাল পার্থকা থাকতে পাবে। যে জন্য এরা পেটিবুর্জোয়া 
শ্রেণীব প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয তা হুল এই যে পেটিবুর্জোষ! শ্রেণী 
বাঞ্জব জীবন ষে সামাঁলেখ। অতিক্রম কবতে পাবে না, এই প্রতিনিধির! 
নিজেদেব মানাঁসক জগতে সেই সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না; 
ফল এবা চিন্তা ও তত্বেব ক্ষেত্রে সেইসব সমন্যার দিকে ও সমাধানের 
দিকেই তাড়িত হয যেসব সমস্যা ও সমাধানের দিকে পেটিবুর্জোয়। শ্রেণী 
তাদেব বাস্তব স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থানের দ্বাবা বাস্তব জীবনে চালিত 
হয়। একটা শ্রেণী এবং সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক ও নিবন্ধলেখক 
প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পর্কট1 সাধারণভাবে এই ৮ 
[5.55010917005017106 001) 006 10811040017)060 006101 61190 06 
796-৮981%6091516, 01. 19111701016, %7191895 €০ 911009106 2) 
95015110 ০185১ 170061950. 1৪615617 1৮ 96115৬55 008 6) 5999191 
00110160103 01 15 61021701086101 210 [106 £6178191 ০0100110105 
৮1011171070 0976 01 %/1)1011 210719 1800911) 990191 ০81) 06 
3850 2170 (116 61855 90016510 8%০1060. 7880 9%5 11661510105 
0106 1186106 (138 089 ৫912109019110 1901:5561002,01%65 816 10096 
2]1 51801601961 ০01 9061/19185010 018810019101)8 ০1 51019159619619, 
/০9070176 60 (11917 500০9610120 (8617 11201510091 [0916102 


065 2089 ০6 85 টি 80218 10521) [00 68100. ১১।1:৫ 
1081099 01160 £50195910090569 01 00 09 09185591889 15 026 


৬৭ 


9০6 10 (1617 11005 0169 00 170 ৪০ 09501 (106 11710 
11101) 016 15691 00 11096 68; 099011৫ 11 116, 0180 016% 219 
90099006170] ৫1191) (16016010811, 09 0106 58176 701001905 
870 501000175 10 10101) 112091181 110061950 2170 50০19? 
[700910017 011৬6 (116 180601 70190010811%. 11119 15, 11 69110181, 
0170 1912010115101]) 9০656910116 10011010821 2110 1169121 
16101952170211$95 918, 01255 2110 0119 01953 (1769 10101690170, 
৮2111151915, 17116 21511052110) 31011911601 1,0015 73011810910, 
99090101 ]]]) 99190190 ৬/0115, 3৬01. 75011. [9051:599 
70011511615, 1405০0%/. 1969, 0. 424] 


রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
বাজনাবায়ণ বসু, বামতম্্ লাহিভী, রবীন্দ্রনাথ, রামেজ্দ্রন্রন্দৰ [ত্রবেদী প্রভৃতি 
শিক্ষারাগীর! জ্ঞানত কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেননি । তাদের 
মানসিক জগতের সীমারেখ। ও বৈশিষ্ট্য ইতিহাস ছার! নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তারা 
গোটা দেশের সব মাষের পক্ষে কথা বলছেন বলে সাদর ষে প্রত্যয় ছিল সেই 
প্রত্যয়ে ছিল তাঁদের আদর্শ বোধের উত্স । 


বর্তমান কালের বামপন্থী রাজনীতিক নেতৃত্বও শ্রেণীচরিত্রে পেটিবুর্জোয়া। 
কিন্তু এবা! পেটিবুর্জোয়! শ্রেণীর ও বুর্জোয়াতস্ত্রের ধ্বংলকালীন সঙ্কটের কালের 
পেটিবৃর্জোয়!। পূর্ববর্তী কালের পেটিবুর্জোয়। শ্রেণীর প্রবক্তাদের প্রত্যয় বা 
আদর্শ বোধ এদের নেই, এঁতিহাসিক কারণেই তা থাক সম্ভব নয়। ফলত এ'বা 
চতুর স্ল্দর্শা সুবিধাবাদী এবং আদর্শবিহীন রাজনীতি চর্চারই বাহক। এ'দেব 
পক্ষেও শিক্ষাক্ষেত্রে গণ-আন্দোলন সত্তি করা সস্তব নয়। শিক্ষার নতুন চিন্তাদর্শ 
বা নতুন আদর্শবোধ উপস্থিত করাও এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরাও যা আছে 
তারই প্রান্তিক আয়তনবৃদ্ধির কাধন্থচী পর্স্তই ভাবতে পাবেন, তার বেশি ব্যাপক 
বা মৌলিক চিন্তা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। 


সাক্ষরত] শিক্ষার ব্যাপক বনিয়াদ বলে গণা হলে, বিশেষ বনিয়ার প্রাথমিক 
শিক্ষা । এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যানগুলি বিবেচনা করা 
উচিত। শিক্ষানংক্রান্ত পরিনংখ্যানগুলির একটি বড় হৃত্র সার! ভাতে ১৯৫৭ 


লালের ও ১৯৬৭ সালেব শিক্ষামাক্ষার বিবরণী [5119 & 99০০14 11 [11017 
80009110791 9010] | যে কোন কারণেই হোক, ১৯৫৭ সালের সমীক্ষা 
পশ্চিমবঙ্গে করা হয়নি। ১৯৬৭ সালের ছ্বিতীয় সমীক্ষার বিবরণীতে ১৯৬৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের অবস্থারই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল । নীচের 
তথ্য ও পরিসংখ্যানগুলি তার থেকে পায়! যাষ। 


সারণী- ৬ 


পশ্চিমবঙ্গ : প্রাথমিক শিক্ষান্তবে (১ম ৫ম শ্রেনী) 
তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, ১৯৬৫ 


(ক) গ্রামাঞ্চলে 
শ্রী ১ম --: ১৩৩২,২২১ 
তয় সপ ৫৬৩,৫৬৮ 
৩য় -- ৪,৭৩,৫৫৪ 
৪র্থ -- ৩,১৪,৩২৪ 
৫ম - ২,২৬১১৬৭ 
মোট -- ২৯১০৯)৮৩৪ 


(খ) শহর এলাকা 


শেণী ১ম -- ২৬৪,৯৭১ 
২য় --: ১৭৬,১৭৭ 
৩য় শপ ১৭৪১৩১১ 
পর্থ -: ১৩৪,৯৫৫ 
৫য় --  ১,২৮,৩৫৭ 
মোট  -- ৮১৭৮,৪৭১ 
সর্বমেত -- ৩৭১৮৮৩৭৫ 


[9৫০0200 411 11019 7800020101081 9016, [061২1 10. 190-3] 


জনসংখার প্রতি ১০ হাজারে প্রাথমিক স্তরে তালিকাভূক্ত ছাত্রছাত্রীর 
মংখাার হিসাব নিয়রূপ £ 


ধা 


খড৯ 


সারণী--৭ 


ছেলে ষেয়ে মোট 
১। সাবা ভাবত গড ৬১১৩খ ৩৫৭৯৭ ৯৮৯৩৪ 
২। পচ্চিসিব্ক ৫৯৮৩৯ ৩৪৯৯৮ ৯৪৮৩৭ 
৩। কেরল ৮৪০৩"৩১৩ ৭৬ ৭৯৩ ১৫১৬২৩ 
৪। হারা ৭২২৮৭ ৪৫৪৮৮ ১১৮২*৭৫ 
€ | মাদ্রাজ ৭১৩১৩ ৫১১৪৬ ১২২৪৫৬ 
[1010, 7. 194] 


প্রাথমিক স্তরে বিছ্ভালয়ে ছাত্রছাত্রী হিসাবে ধাদের মকলের তালিকাভুক্ত 

হবার কথ! সেই ৬+বৎসর থেকে ১*+বৎলর বয়স্ক শিশুদের মোট সংখ্যার 
অনুপাতে প্রাথমিক স্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার শতকরা হার এই 
স্তবে শিক্ষার পরিস্থিতির একটা! শ্চক হিসাবে ধরা হয । এটা খুব ভালে] সুচক 
নয়, এবং এটার বাবহারে অনেকের বিভ্রান্তি ঘটে । সেজন্ত পবিষ্কার কর! দরকার 
ধে এই হার ১**% হলে তার অর্থ এই হবে না যে ৬+থেকে ১৯4 বৎদর-এর 
শিশুরা সবাই বিষ্ভালয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিদ্যালযের ১ম-৫ম শ্রেণীতে যারা 
তালিকাভুক্ত তাদ্দের সকলেরই বয়স ৬+ থেকে ১*+ সীমানার মধ্যে নয়, এর 
চেয়ে বেশি বযসের ছেলেমেয়েও ওই তালিকায় থাকে । কাজেই ৬+ থেকে 
১*+ বয়ঃসীমানার সমস্ত শিশু তালিকাভুক্ত হলে স্থচকটি ১০*%-এর চেয়ে 
অনেক বেশি ইওযাই সম্ভব ঃ কত বেশি হওয়া উচিত তা বলার কোনও উপায় 
নেই। অতএব এই স্থচকটি একটি দূর্বল নির্দেশক । এটি দেখে অবস্থাটা 
খানিকটা! আন্গাজ করা যায়, এবং এই স্ুচকের ওঠানাম! বা হেরফের দেখে 
শিক্ষার গত অন্থমান করা যাধ, তার বেশি কিছু নয়। সেই স্ুচকের হিসাব 
নিয়রূপ £ 
সারণী--৮ 

৬+-/১*+ বয়ঃসীমানার জনসংখ্যার তুলনায় প্রাথমিক স্তরে তালিকাভুক্ত 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার শতকরা হার ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও অগ্গ কেকটি রাজ্যে । 


১। সার! ভারত -- ৭৪*৩৬%) 
২। পশ্চিমবঙ্গ -- ৭*৫৭% 
৩।* কেরল - ১১৬*৫৭০% 
৪। মহারাষ্ট্র - ৯০'৬৯% 
«| মাদ্রাজ সা ১০১০৮৩%০ 


[101, 0. 182] 


প9 


সারণী ৭ ও সারণী ৮ থেকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কেরল, মহারাষ্ট্র 
ও মান্রীজের চেয়ে অনেক নীচে, এমন কি দরিদ্র ভারতের মোট গভপডতা 
অবস্থার চেষেও বেশ খাঁনিকট! নীচে । অবশ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও ণীচে আছে 
কিছু বাজ্য- কিন্তু সেই কথ! নিয়ে সাত্বনালাভ করনে পারে পবমমূর্থরাই | 
উল্লেখযোৌগা যে উচ্চশিক্ষান্তাবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ভাবঙ্ছে সবার সেবা। 
শিক্ষাকমিশনের বি্পোর্টে দেখ যাগ জনদংখার প্রতি ১৭ হাজগাব জনে 
উচ্চশিক্ষান্তবে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীব সংখা] ছিল নিয্নরূপ :_ 


সারণী-_ ৭ 
জনসংখ্যার ১০,০৯০ প্রতি উচ্চশিক্ষান্তবে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর মংখা' 
১। সাখা ভারত -- ২৫ 
২। পশ্চিমবঙ্গ - ৪০ 
৩। কেরল এ ২৬ 
৪। মহাবাষ্ _- ২৮ 
৫ | মাদ্রাজ রি 


[2২90011 01 (116 17000080911 00071১9107১ 1). 129] 
শিক্ষার স্তরতেদে আবার এই যে আহ্গুপাতিক সংখ্যার ঠবষম্য--এটিও 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বাখিগ্রস্ত অবস্থার আরেকটি লক্ষণ । 
এবাব আমবা সারণী ৬-এর দিকে আরেকবার তাকাই । দেখা যাচ্ছে (১) 
তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ম শ্রেণীর পর থেকে ওপরের দিকে ক্রমাগত কম 
হচ্ছে, (২) এই হাসের গতিবেগ শহর এলাকাব তুলনা গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি, 
এবং (৩) ১ম শ্রেণী থেকে ২য শ্রেণীর মধ্যেই বিপুলভাবে সংখা! কমে যাচ্ছে। 
এই চেহারাটা সার ভাবতে সর্বত্র দেখ! বায়, অনেকদিন ধরেই দেখ যাচ্ছে, 
এবং বর্তমানকালে এই ব্যাপারটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা ধারা করেছেন তীরা 
সকলেই এ সম্বন্ধে গভীব উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর একটা 
আংশিক কারণ আন্দাজ কর! যায়-_তালিকাতুক্ত ঢান্রছাত্রীর সংখ্যা ফাপিয়ে 
দেখানোর কারচুপি গ্রামাঞ্চলে দারুণ ব্যাপক আকারে চলে, এবং ১ম শ্রেণীর 
! মংখ্যাতেই কারচুপিট! বেশি হয়। আরেকটি কারণ আল্াঁজ করা বায়, ১ 
শ্রেণীতে যার। ভন্তি হয় তাদের বেশ খানিকটা অংশ ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে 
পারে না। কিচ্ছা এসব কারণ ছাড়াও গুরুতর ঘটনা! ঘটে থাকে--ছেলেমেয়ের! 


৭১ 


এবং তাদের পিতামাতার! ১ম শ্রেণীর পব আর পড়াশুনা! চালাতে চাঁষ নাঃ তার। 
সবেষায। সংক্ষেপে এই ব্যাপাবটাকে "ড্প-আউট* বল' হয়ে থাকে । ধে 
ছেলেমেযেরা ১ম শ্রেণী থেকে ২ম শ্রেণী উন্বীর্ণ হন্নে না পেবে পড়াশুন! ছেড়ে 
দেধ তাবাঁও এক হিলাঁবে ড্রপ-অ।উটেব মবধোই পডে। আর গোটা বাপারুট। 
একটা বিশাল সামাজিক অপচম । 

শিক্ষাক্ষেরে এই 'অশচযের আরকট। সুচক সাগয। যাষ প্রাথমিক স্তবে 
তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদেব সংখ্যাগুলিকে বিগ্যালযের শ্রেণী অশ্সাবে শন্তকবা 
অংশেব হিমাবে সাঁজালে। মেবকম হিপাব দ্বিতীয় শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণীতে 
পাওষা যাষ। 


সারণী--১০ 
১ম-৫ম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদেব সংখার প্রত্তি একশতে শ্রেণী 
অন্রসাবে বিন্যাস 17১91০6171859 10150080101) 01 [077101700170) 


পশ্চিমবঙ্গ 


আপস সস পা শপে 


মাবা ভাবত 

ছেলে মেষে মোট ছেলে মেষে মোট 
গ্রামাঞ্চলে চা 
১ম শেণীতে ৩৭৭৫ ৪৫:৩৭ ৪৬৩৬ ৪৩৫৯ ৪৯৯০ ৪৫৭৮ 
১৬] মৃ ২৩০৮৬ ২১২১ ২৬৯৪ ১৯ ৩৮ ১৯৩৫ ১৯৩৬ 
৩ষয  ,, ১৬৮১ ১৫১৭ ১৬২৫ ১৬৭৭ ১৫৩৩ ১৬২৭ 
৪র্থ রঃ ১৩৭৪ ১০ ৯০ ১২৭৭ ১১৫৯ ৯৬১ ১৪৮০ 
৫ম রা ১৪৮৯ ৭৩৪ ৯ ৬৮ ৮৬৬ ৬ ১৩ ৭খণ৭ 
শহর এলাকা য 
১মশ্রেণীতে ২৭৮৪ ২৯৪২ ২৮৫৩ ২৯৬৫ ৩০৮১ ৩০১৬ 
২য় ২০৩২ ২১১৮ ২৪৬৯ ১৯৭৪ ২০:৪৫ ২০৪৫ 
৩য় ১. ১৮৭২ ১৬ ৮১ ১৮৭৫ ১৯৭১ ১৯৪৯৪ ১৯৮১ 
৪র্ঘ ২, ১৭২২ ১৬৫০ ১৬*৯১ ১৫৩৮ ১৫৩৩ ১৫৩৬ 
৫ম ১, ১৫৯৩ ১৪:৪৮ ১৫১১ ১৫৫২ ১৩৪৭ ১৪৬১ 
মোট | 
১ম শ্রেণীতে ৩৫৮২ ৪১২০ ৩৭৭৭ ৪৯৭৪ ৪৪৫৯ ৪২*১৬ 
২য় ,. ২৯৭১ ২১২১ ২০৮৯ ১৯৪৫ ১৯৬৫ ১৯৫৩ 


খু 


শুষু 85 ১৭১৮ ১৬৩১২ ১৬৮৪ ১৭৩৭ ১৬৬১ ১৭৪৪ 
ধর্থ ২, ১৪৪২ ১২৩৬ ১৩৬৭ ১২৩৭ ১৪৯ ১১:৮৬ 
৫ম 9) ১১৮৭ ৯১৬ ১৬৮৭ ১৬৪৬ ৮১৫ ৯৩৬ 


[9০৪০০ : 96০000 4৯11 10018 12000026101991 90156) 29916 58, 
9. 126-7] - 

দেখা যাচ্ছে, সারাভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে স্কুলে যত ছাত্রছাত্রীর 
নাম লেখানে। হয় তারের মধো «ম শ্রেণীতে দেখা যায় শতকরা মাত্র ৯-১৪ 
জনকে | আর পশ্চিমবঙ্গে তার চেয়েও কম,--শতকর] মাত্র ৭-৮ জন ৫ম শ্রেণীতে 
পড়ে। সাগণীর শেষ :সারিট।--মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার শতকর। কতজন ৫ম 
শ্রেণীতে পড়ে-দেখলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ এই সারিতে সবকটা ঘরেই 
সারাভারতের গড়পড়ত। হাবের চেয়ে পেছনে। অন্য বাজোর তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ 'ৃতিত্ব' হল, গ্রামাঞ্চলে «ম শ্রেণী স্তরে ছেলেদের শতকর। 
হারে পশ্চিমবঙ্গের অঙ্ক (৮৬৬) সবার চেয়ে নীচে । এই কথাটা শিক্ষানমীক্ষার 
বিবরণীতে উল্লেখ কর! হযেছে [1010, 0. 3, 081818017 80] 1 

এই স্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে অপচয় বেশি, মেয়েদের শিক্ষার 

ব্যাপারে অপচয় আরো! বেশি । সহজেই বোঝ! যায়, দরিদ্র ও অবজ্ঞাত সুরের 
পরিবারগুলিতে এই অপচয় বিপুল পরিমাণে হয় । 

শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে এই ব্যাপারট। নিয়ে যথেষ্ট বেদনা আক্ষেপ ও 

উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। রিপোর্টে এ বিষয়ে অনেক পরিনংখ্য।ন উল্লেখ 
করে বলা হয়েছিল, “নিম্ন প্রাথমিক স্তরে এই অপচয়ের (25:28) হার 
ছেলেছের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৬ ভাগ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে শতকরা ৬২ ভাগ ।* 
[২501 ০£ 60700811010) 000)10155197, 0. 157] এবু কারণ নির্দেশ করতে 
গিয়ে কমিশন যেসব কথ! বলেছিলেন, তার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য হল--. 

১। অপচয়ের শতকরা ৬৫ ভাগই হল দাবিত্রযের কারণে। দরিদ্র গ্রামীণ 
পরিবারে ছেলেমেয়ের বয়ন ৯/১* বছর হলেই ব।প-ম! তাদের কাজে 
লাগাতে চায়, জীবিকা সংগ্রহে কাজেই হোক বা ঘরের কাজে 
বাপ-মাকে সাহায্য করার কাজেই হোক। বিশেষত, এসব 


সংমারে মেয়ের বয়স ৯-১* বছর হলেই তার ম। তাকে ঘরের কাজে 
টেনে নেয়। (1910, 7. 159) 


২। প্রাথমিক বিস্তালয়গুলির দুরবস্থা । শ্রীহীন নিণানন্দ স্কুলঘরে 


১০ 


ঠাাঠাসি ভিড়ের যধ্যে ১ম শ্রেণীর পাঠচ্চ1, একান্ত অনগপযোগ 
পাঠ্ন্থচী, অযোগা শিক্ষকের ছারা অন্গুপযুক্ত পদ্ধতিতে পড়ানোর 

চেষ্টা। [1010, 0. 157, 160] 
শিক্ষাকমিশন এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় 
€র্থ শ্রেণী ব। ৫ম শ্রেণীতে শেষ হযে বাঁয়, সেখানে ছাত্রছাত্্রীর। বা তাদের 
পিতামাতার! পরের শিক্ষান্তরটি চোখের সামনে দেখে না $ সেই কারণেও ৪র্থ 
শ্রেণী পর্যস্ত পড়াশুন! চালিয়ে যাবার কোন তাগিদ থকে না। [110 9. 159] 


মনে রাধা দরকার যে যেলব ছেলেমেয়ে ৪র্থ শ্রেণী বা ৫ম শ্রেণী পঞ্ 
পড়াশুনা চালিয়ে গিযে তারপর পড়াশুন! ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তারা যেটুকু 
শিক্ষা পেল সকলে সেটুকুকে ধরে রাখতে পারে না। ক্ষরপরিচয়টুকু যারা 
ধরে রাখতে পারে, তার! সবাই বই পড়তে পাবে ৰা কোনবকম কার্ধকরী 
মাক্ষরতা বজায় রাখতে পানে এমশ মনে করা ভুল। আরো মনে রাখতে হবে 
পাটীগণিতের প্রাথমিক জ্ঞান (70119780)) “কারধকরী মাক্ষরতা'র (60009181 
|1051805) মধ্যেই পড়ে, ওই জ্ঞান য।র নেই তাকে “সাক্ষর' বল! চলে ন1। 


এই হারিয়ে-বাওয| ভুলে-যাওষ] বিগ্ভার পরিমাণ হিসাব নিতে পারলে 
দ্বেখ! যাবে এদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় অপচয় হচ্ছে বিপুলভাবে। 


এই অপচয়ের সঙ্গে জড়িত আছে একটি ব্যাপক ও গভীর দুর্নীর্তি। 
ব্যাপারটা সার! ভারতেই আছে, পশ্চিমবঙ্গেও বেশ প্রবলভাবে আছে। সরকারী 
নিয়ম অনুসারে ৪০টি ছাত্রছাত্রীকে তালিকাভুক্ত দেখাতে পারলে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্বীকৃতি পাবে, এবং প্রতি ৪* জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন করে শিক্ষকের 
মঞ্জুরি মিলবে, সেই শিক্ষকটির বেতন মরকারী তহবিল থেকে দেওয] হবে। 
ছাত্রছাত্রীর তালিকা ফাপানণোর প্রথম প্রন্রিয়া এখানে শুরু হল। প্রাথমিক 
স্তরে যথার্থ শ্রিক্ষক নিশ্চয়ই কিছু আছেন, ধার! দারিদ্র্য ও বাধাবিস্বেব মধ্যেও 
শিশুদের কিছুটা বিছ্যার্দান কার চেষ্ট1! করে থাকেন, কিন্তু সনেদ্হ হয যে এদের 
ংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক ও মংগঠকরা ছুনাঁতি অবল স্বন 
করেন, ছাত্রছাত্রীর মংখ্য1 ফীপিয়ে দেখান। দুর্নাঁতির পরবর্তী পর্যায় সরকারী 
পরির্শকের সঙ্গে ও আমলাদের মঙ্গে বন্দোবস্ত--তীদের কিছু সম্তোষবিধান 
করতে হয়। এই সন্তোষবিধান-পর্বের উচ্চতর পর্যার় হল জেলা! স্কুল বোর্ডের 
সন্ত, বিধানসভা! সাণ্ঠ, শ্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক মাতব্বর প্রভৃতির 


৭8 


সন্তোষ-বিধান | এই ছুনীত্ প্রধাহের এক সীমায় অস্তিত্বহীন প্রাথমিক বিগ্ভালমের 
সরকারী অন্গমোদন লাভের জন্য এবং প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পাবার জন 
খোলাখুলি টাক] দেওয়| নেওয়৷। আরেক সীমায় প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির 
জগ্য ম্যা্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট দাখিল করা 
ও গ্রহণ করা। 


অধিকাংশ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে পঠন-পাঠনের যে অবস্থা তাতে 'অপচষণ 
সম্বদ্ধে মাবেকটি ভাবনা ও এসে পডে। ছেলেমেষেরা যদি পুবো ৫ বখনব এসব 
বিছ্চালয়ে কাটায়, তাহলে সেটাও লম্ভবত থুব অপচয় হবে। একটু তাজ 
ধরনের ছেলেমেয়েবা, যাদের খানিকট1 বিচাববোধ থাকে, তাব! এসব বিদ্যালয়ে 
দুই-এক বৎসরের বেশি থাকবে কেন? 


প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই একমাত্র বিচার্য নয়। ওই স্তরেযে 
শিক্ষা দেওয়] হয়, বা শিক্ষ। দেওয়ার নাম করে যে কর্ম বাস্তবে করা হয়, তার 
গুণাগুণ বিচার করাও অবশ্ঠকর্তৰা। শিক্ষা কমিশন অধিকাংশ প্রাথমিক 
বি্যালয়েব নিশ্রাভ চরিত্র এং ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করতে বা ধবে বাধতে 
তাদের অক্ষমতার কথ! উল্লেখ করেছেন[15 ৫11 01719190691 0 71996 01 0119 
90110019 210 (11917 0০001 ০8198010 (0 980 500091765 2170 1796211 
01০10৮--[9901 ০0115080901) (০0101015510109 0. 1609, 70218019001 
733]। এই অবস্থা শে।ধরাবার জন্য শিক্ষা কমিশন খুব মুদ্চুভাবে এবং প্রায় 
ভরসাহীনভাঁবে (-কারণ. দাবিদ্রা ও অভাব) যেসব ক্পারিশ করেছিলেন, 
সেগুলির প্রন কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিতর! কেউ বিশেষ কর্ণপাত করেছেন বলে কোন 
প্রমাণ পাওয়। যায় না, আসলে শিক্ষা! কমিশনের গোট! রিপোর্টটিই পগশ্রম 
হয়েছে, কারণ ওটির কোন গুরুত্বপূর্ণ কথাকে কার্ষক্ষেত্রে কোন আমল দেওয়া 
হয়নি । 


আমর! আবার সেই আদর্শবোধ, শিক্ষাঙ্গরাগ ও সততার কথাতেই ফিরে 
আসছি। অপচয় ও ছুন্নীতির এই বিশাল পাহাড় ঠেলে সরাতে হলে ব্যাপক 
সচেতন গণ-আন্দোলন, সজাগ গণ-উগ্ভম এবং আপসবিহীন সংগ্রামী নেতৃত্বের 
সংগঠন প্রয়োজন । পশ্চিমৰঙ্ষে তথা ভারতে শিক্ষার 'ক্রমবিবর্তনে” বিপরীত, 
ছৰিই প্রকট হয়েছে--প্রাথমিক স্তরে সেই বিপরীত ছবি সরচেয়ে প্লীকট । 


ণ৫ 


প্রাথমিক 'শক্ষার পরিংখাযান-কথা এখনো। শেষ হযনি প্রাথমিক 
বিগ্ভালয়গুলির সংখ্যার হিমাব দেখা দরকার । 


দ্বিতীয় শিক্ষালমীক্ষার বিবরণী অগ্চপারে ১৯৬৫ মালের ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে 'জনবনতি"র (70010800905) মোট সংখা! ছিল 
৬৭৭*৩। "গ্রাম? বলা যেত, কি্ব যেহেতু মধকারী দপ্তরে “গ্রাম” বলতে যা 
বোঝায় তা জনশূন্যও হতে পারে, এবং একটি "গ্রাম'-এর মধো আসলে কয়েকটি 
গ্রাম থাকতেও পাবে, সেইজন্ভ “জনবসতি শব্ধটিই বাবহার করা হয়েছে । এই 
৬৭,৭০৩টি 'জনবসতি'র শতকরা! ৭২৭২ ভাগই ক্ষুদ্রায়তন, এদের প্রত্যোকটির 
জনসংখ্যা ৫**-র নীচে । 'এই ৬৭,+*৩টি জনবমতির মধ্যে ২,০৬৪টির কাছাকাছি 
(এক মাইলের মধ্যে) কোন প্রাথমিক বিগ্াালয় ছিল না। জনসংখ্যার হিসাৰে 
শতকরা ৯৭৫৫ জন লোকের কাছাকাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এই অঙ্কগুলে৷ 
দেখতে খারাপ নয়। দ্বিতীয় শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণীতে বল! হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্ষ 
আরেকটু সামান্ত চেষ্টা করলেই জনসংখ্যার শতকর! ১** জনেরই ভৌগোলিক 
নাগালের মধো প্রাথযিক বিগ্ভালিয় “পীছে দিতে পারবে । [95০০0174411 [77019 
20008610181 9165, 0. 22-3, 1১218100, 30] 1 


কিন্তু এই হিনাবট! কোন কাজের হিসাব নয়; এক মাইল দুরত্বের মধ্যেই 
হোক আর একেবারে পাড়ার মাঝখানেই হোক, যে প্রাথমিক বিগ্ভালয় নামেই মা 
বিদ্ভালয়,যে বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীকে আকর্ধণ করতে পারে না, যে বিদ্যালয় বিষ্াদদান 
করে না-_সেরকম বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি শুধু নিরর্থক নয়, অপচয়ও বটে । 


নেরকম বিদ্ভালয়ের কথ! ছেড়ে দিয়ে আরেক রকম বিস্যালয়ের কথ! তাব৷ 
যাক। এই বিগ্যালয়ে শিক্ষক ঘথার্থ শিক্ষক, বিগ্ভালয়ে থিগ্যা্দান করা হয়, এবং 
ছাক্রছাত্রীর! আকৃষ্টও হয়। কিন্তু এই বিগ্ভালয়ের স্থানাভাবৰ--৫*/৬*টির বেশি 
ছাত্রছাত্রীর মাথার ওপর ছাউনি দেওয়ার অবস্থা এই বিগ্যালয়ের নেই, এবং ১ জন 
মাত্র শিক্ষক এই ৫*1৬০টি শিশুকে ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যস্ত সবটাই 
পড়ান। ৩০*/৪০* 'লোকের গ্রামের মধো এইরকম বিগ্ভালয় একটি থাকলে ও 
সব কটি শিশুর স্কুলে যাওয়। হবে না। 


দ্বিতীয় শিক্ষার্সযীক্ষার বিববুবীতে দেখ! যাচ্ছে, ১৯৬৫ সালের ৩১শে ডিলেম্বর 
তারিখে পল্চিমবক্কে মোট প্রাথমিক ঝাখার সংখ্যা ছিল (গ্রাম শহর মিলিয়ে) 
৩৭,৪৩৮টি। এর মধো প্রাথমিক নিঞ্ঞালয় ছাড়াও মাধ্যমিক ্স্যালয়গুলির, 


১, 


প্রাথমিক শাখাগুলিকে ধরা হয়েছে । এই ৩৭,৪৩৮টি বিচ্যালয়ের মধো ৪,৪০.টিত॥ 
মাত্র একজন করে শিক্ষক ছিলেন, ছুই জন করে শিক্ষক ছিলেন ১২,৮৩টিতে 
এব, তিন জন করে শিক্ষক ছিলেন ১*,৪*নটিতে । পশ্চিমবঙ্ষের ৩৭৮টি প্রাথমিক 
শাখায় ওই তারিখে একজনও শিক্ষক কর্মরত অবস্থায় ছিলেন না। এই 
শিক্ষকশূন্ত বিভ্ঞংলযের ব্যাপারটি দেখা গিয়েছিল দুটি মাত্র রাজো-_পশ্চিমবঙ্গে 
এবং বিহারে । পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি 'কৃতিত্ব' বলতে হবে। * 

এ বুকম 'কৃতিত্ব' আরো আছে। এ রাজ্যে (অন্থান্ত বাজোও নিশ্চয়ই) 
কংগ্রেদ আমল থেকে একটি প্রক্রিয়া চলে আসছে। কংগ্রেস দল প্রত্যেকটি 
নির্বাচনের সমযে গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছুসংখ্যক নতুন প্রাথমিক বিগ্যঃলয হ্যা 
করতেন, এব কয়েক হাজার লোককে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে 
দিতেন। গ্রামাঞ্চলে ভোটসংগ্রহের কাজে এবটি বাহু এইভাবে প্রসারিত হত। 
এই প্রক্রিয়াটি মনে রেখে নীচের সারণটি গ্রণিধান কর! যাক । পশ্চিমবঙ্গে 
সরকার-অহমোদিত প্রাথমিক বিছালয়ের সংখ্যার এই সারণীটি আমর! পাচ্ছি 
্ী সিদ্ধার্থ-হ্কর রায়ের মুখ্যমস্িত্বাধীনে ১৯৭৪ সালে সংস্থাপিত “রাজা পরিকল্পনা 
পর্যৎ [51816 72187101775 73০810] কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত পর্যতের 
কাধবিব্ণীর সঙ্গে সংলগ্র পরিসংখ্যান থেকে । 


সাণী- 9১ 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের সংখ্য। [জুনিয়র বেসিক ও নার্সারী সহ] 
১৯৭৪-৭১ ৮ ৩৫,২৭৩ 
১৯৭১ ৭২ সস" ৩৬৪৮১২ 
১৯৭২-৭৩  -- 2৯,৪০০ 
১৯৭৩-৭৪ - ৩১৬৩১ 
১৯৭৪ ৭৫ সস ৪ ১১৫৮১ 


(500105 : 9916 712100105 8০210, ড/95 7908919 1974-76, 2. 512, 
৭8015 91.] 

একটু থমকে যাওয়ার মতো! পরিসংখ্যান । ১৯৭৩-৭৪ সালে এক বছরে 
প্রায় ৯*** প্রাথমিক বিগ্ভালয় উবে গেল, পরের বছরে আবার প্রায় ১১০০০ 
প্রাথমিক বিষ্ভালয় গজিয়ে উঠল! এই চমকপ্রদ দক্ষতার কোনে। ব্যাখা! ওই 
দলিলের কোথাও নেই। দলিলটিতে শিক্ষা সম্বন্ধে আর কোনো তথ্যও নেই। 
প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বিপুল অপচয় শিক্ষাকমিশনের বোনা ও. উদ্বেগ সঞ্চার 


খপ 


করেছিল, সেই বেদনাবোধ বা উদ্বেগের লেশমাত্রও পশ্চিমবঙ্গ রাজা পরিকল্পনা 
পর্যতে বা! সরকারী উচ্চ মহলে দেখ যায় ন1। 

“রাজা পরিকল্পন1 পর্যৎঃ ওই ১৯৭৬ সালেই আরেকটি পুস্তিকা গ্রকাশ 
করেছিলেন--৬1০9, 60691 19৫8১ । এই পুস্তিকাটির লেখক তানীস্তন 
অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী প্র শঙ্কর ঘোষ। ১৩৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটিতে শিক্ষার 
উল্লেখ আছে ২টি পৃষ্ঠায় (১১৫--১৬), সেখানে শিক্ষার প্রসার নিয়ে বেশ 
সন্টোষের দ্থরেই কয়েকটি অঙ্ক দেওয়! হয়েছে। তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে 
“লুমপেন বুর্জোয়া” ফ্কিবাজির একটি ছোট দৃষ্টান্ত হিসাবে এই অন্কগুলি দেখা 
যেতে পারে । যথা, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১৯৭১-৭২ সালে শিক্ষাখাতে রাজা 
সরকারের বরাদ্দ ছিল ৭৬৩৬ কোটি টাকা,১৯৭৬-৭৭ সালে সেই ববাদ্দের পরিমাণ 
হল ১২৯৭৩ কোটি টাকা [917817121 01105১ ৬/65. 301759179৫8, 90806 
79121110106 90৭10, ৬/65 13970091, 1970--. 115] | আরকিছু নাবলে 
শুধু এইটুকু বলা কি রকম ফাকি তা!ধরা পড়ে অগ্ত্র উল্লেখিত কিছু তথ্য মনে 
রাখলে। যথা, মূল্যবৃদ্ধির হারের হিনাব-_-এটা টাকার দাম কমার হিসাবও বল! 
চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দপ্তরের প্রদত্ত হিসাব অন্মারে সাবাভারতে সমস্ত 
সামগ্রীর মোট পাইকারী দরের স্থচক ১৯৭*-৭১ সালে ১** ধরে নিয়ন্ূপ 
ছিল:-_ 


১৯৭১-৭২  -- ১০৪ 
১৯৭২-৭৩  -- ১১৯ 
১৯৭৬-৭৭ -- ১৭৯ 


[70০01001010 90765, 1978-719, 3০৬. 0৫ [17018, ০. 98] 
এই অন্ুনারে মোট! হিসাবে পাওয়া ধায় যে ১৯৭১-৭২ সালের ৭৬ কোটি টাকা 
১৯৭৬-৭৭ সালের ১৩২ কোটি টাকার সমতুল। অর্থাৎ, ১৯৭১-৭২ সালে 
শিক্ষাধাতে রাজ্যসরকারের বরাদ্দ যা! ছিল সেই একই জায়গায় ছাড়িয়ে থাকতে 
হলে ১৯৭৬-৭৭ সালে ববাপ্জ হয়] উচিত ছিল ১৩২ কোটি টাকা । প্রশহকর 
ঘোষের হিসাব অছছলারেট বলতে হয় তাদের রাজত্বে টাকার অস্কে বরাক 
বাড়লেও শিক্ষার জন্থ আসল বরাদ্দ কমানে। হয়েছিল। 

এই হিসাবটা আবেক বকমেও দেখ] যায় । ওই পুম্তিকারই অন্যত্র লেখক 


সরকারী তহবিলে আয়বৃদ্ধির জঙ্ক দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় কিক্রয়কর বানছে 
ঘ্াজাসরকারের আদায় ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ৭৪'১৮ কোটি টাকা (১৯৭১-৭২ 


পচ 


সালের শিক্ষাাতে ববাদ্দের চে" ২১৮ কোটি টাকা কম), ১৯৭৫-৭৬ সালে 
আদায় হযেছিল ১৫৪ ৫৪ কোটি টাকা ।১৯৭৬-৭৭ লালের শিক্ষারার্তে বরাদ্দের 
চেষে ২৪৮১ কোটি টাকা! বেশি)। [110, 9. 50] 

বিক্রষকব সহ সমস্ত বকম কব থেকে রাজা সরকারের আনদাষেব পরিমাণও 
এই ছবি দেখাষ। ১৯৭১-৭২ সালে মোট কর শ্বাদদায হখেছিল ১৪৬ ০৪ কোটি 
টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে ২২৪৮৪ কোটি টাকা । ১৯৭৫-৭৬ সালেব বাজেটে কর্‌ 
আঁদাযের আম্নমানিক হিসাব দেওষা হযেছিল ২৩৬ ৫৮ কোটি টাকা 11, 
7 51) | কব আদাষেব পরিমাণ যে বেগে বেডেছে, শিক্ষা্গানে বরাদ্দ বৃদ্ধির বেগ 
তাঁর চেষে অনেক কম। 

এসব কথ টল্লেখ না করে শুধু শিক্ষ।খাতে ববাদ্দেব অঙ্ক দুটি জাহিব কবে 
বাহাঘবি দেখানো পুমপেন চবিত্রেধ পক্ষেই সম্ভব 

এই লুসন্পল টেরই অধবক প্রকাশ প্রাথমিক বিদ্যালষ্ব সংখা বুদ্ধিব 
ঘোষণায় । ১৯৭৪-৭৫ সাল ৪১ ৫৮১টি পিগ্যালযের ১১০০০টি ওই বত্সরে ব্যটি 
কবা হয, সে হিসাৰ আমব! উল্লেখ বেছি । শ্রী শঙ্কব ঘোণ্ষব পুস্তিকাষ ঘোষণ' 
আছে গে ১৯৭৫ ৭৬ সালে আবো ,০৫-টি নতুন প্রাথমিক বিগ্ভালযেব মঞ্তুবি 
দেওয়া হযেছে 1014, 7 11701 

'প্রাথমিক বিগ্ভালয' ব্যাপারটি একটি ব্যাপক জুযাচুবিব কারবারে পরিণত 
হঘেছে। সরকারী শাসকদলেব প্রসাদ বিতবণের একটি প্রণালী এখানে । বলতে 
বাধ্য হচ্ছি যে কংগ্রেস-বিবোধী অন্তান্ত প্রতিঠিত বাজনৈতিক দলগুলিও প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যাপাপ্টিকে এই একহভাবে দেখেন । 

প্রাথমিক বিচ্ভালযেব সরকারী বেতনভোগী শিক্ষকদের সম্থদ্ধে যদি কোন 
গভীর সমীক্ষা কবা হয, তাহলে দেখ! যাবে এদের অনেকেই শিক্ষক নন। তারা 
আনলে গ্রামাঞ্চলে জোতরারি-মহাজনি আড়তদারি-দৌকানদারি করেন, প্রাথমিক 
বিদ্ভালযের কাজটুকু কদাচিৎ করেন, পেই বেতনটি তাদের নির্দিষ্ট বাডতি আয। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়টির সরকারী অন্গমোদন বজা রেখে নিজের মামিক বেতন" 
পতি রক্ষা করা-_এইটুকুই এ'দের লক্ষ্য । শিক্ষার প্রসার বা উৎকর্ষ সাধন এদের 
লক্ষাও নয়, সাধ্যও নয় । 

গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতেও অনেক জায়গায় এই 
একইরকম অবস্থা দেখ। যাবে । কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও মূলত এক্‌ই চরির্র, কিন্ত 
সেই স্তরের বৈশিষ্ট্য হল গ্রকান্তে জোতদারি-মহাজনি-দালালি বৃত্তির জাগায় 


৭৯) 


শিক্ষার উচ্চস্তরেব বিশেষ ধগপের কালোৰাজার-__মনাধু উপায়ে পরাঁক্ষায় পাশ- 
ফেল করানে।, প্রাইভেট কোচিংয়ের ঢাণাও দৌকান্দারি ব্যবসা, ছাত্রছাত্রীদের 
নির্বোধ মুখস্থবাঁজি, নকলবাঁজি এবং ফাঁকিবাজি শেখানোর বন্দোবস্ত । এসব 
কাববারের কোনে! তথা বা পরিংখাণন নেই কিন্তু এগুলে৷ সর্বজনবিদ্দিত । কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয় শ্তরেও অধাঁপক নিয়োগের ব্যাপারে নানাবিধ দলীয় ও গে্ীগত 
পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপৌধণ, ক্ষমতাসীন কতৃক বাজপ্রসাদ-বিতরণ, অযোগ্যের 
সমাদর ও যোগ্যেব অনাদর, ইত্যাদি ধরনের বহু ঘটনা ঘটে থাকে । এসবের 
ফলে শিক্ষা সন্বদ্ধে শিক্ষকদদদেরই মধ্যে অবজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, ক্ষীণ আদর্শাহ্ুরাগ আবে 
স্ষীণ হযে যায়, এবং দুনীতিব সংক্র।মক বাধি মহামারীব আঁকাব ধাবণ কবে । 


শিক্ষা মাধামিক স্তব ও কলেঞজ-বিশ্ববিদ্যালয স্তব সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিনংখ্যান 
বিশেষণ কবা উচিত হলে৭ এখাঁনে ভাব স্থানাভাব, এবং নানা পবিপংখানের 
ভিডে মোট! কথাগুলো হাপিষে যাওযাব মাশঙ্কাও আছে 1 আপানন কষেকাট 
গাই মাত্র উল্লেখ কবব। 


উচ্চাশক্ষাব স্তরে জনসংখ্যার অঙ্গপাতে তালিকা ভুক্ত ছাত্রছাত্রীব সংখ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গ ভরে সবচেধে এগিয়ে ছিল (প্রতি দশ হাজারে ৪০ জন) এ শ্থ্য 
মামরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি । আমরা এই স্তরে অপচযের ভিত্রটিই তুলে ধবতে 
চাই । 


সাধারণ দৃষ্টিতেই এই স্তরে অপচষের তিন কম চেহার1 ধবা পড়ে £-- 


১। যেসব ছাত্রহাত্রী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভন্তি হয়, তাদ্দেব একট! বড় 
অংশ এই স্তরেব শিক্ষা সম্পুর্ণ কবতে পারে না। ভারা অনেকে 
পরীক্ষা 'ফেল' করে, আব বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাঝপথে 
পড়াশুন! ছেড়ে দেয়। সন্প্রতিকালে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে পবীক্ষা ফেল-করা ছাত্রছাত্রীর সংখা বিপুল । 
প্রতিবংসরই এসব পরীক্ষায় মোটামুটি শতকরা! ৫* জন পণীক্ষার্থা 
ফেল করে, কোন কোন পরীক্ষায় ফেল-এর হার শতকরা ৭০-৮* পর্যন্ত 
দেখ! গেছে। এট! যে একট! বড় অপচয় তাতে সন্দেহ নেই। এই 
অপচয় এডাবার উপায় কী? অবশ্থাই, পঠনপাঠনের উন্নতিবিধান, 
পরীক্ষাবাবস্থার ও পাঠ্যন্থুচীর *উন্নতিবিধান, ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক 
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ও পারিপার্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান | কিন্তু সেই ছুষ্কর কর্মের দায় 
এড়িয়ে এ দেশের শিক্ষ/বিধাতারা একটা সহজ উপায় থু'জছেন 
পরীক্ষ।র মান নামিয়ে, পাঠাস্থগীকে তরল করে ও কর্মিয়ে, ঢালাও 
ভাবে নম্বর বাড়িয়ে, এবং কৃত্রিমভাবে 'পাশ'-এর সংখ্য। বাড়িয়ে । 
শিক্ষা ও পরীক্ষার গোট! ব্যাপারটাকে গ্রহসনে পরিণত করে এ'রা 
সহজে নিস্তার পাবার পথ নিয়েছেন । পরিণাম অবশ্থই ভয়ানক । 


২। দ্বিতীয় ধরনের অপচয় দেখা যায় শিক্ষাপ্রাগ্ুদের প্রাঞ্ধ শিক্ষার সঙ্গে 
সম্পর্কহীন কাজে নিয়োগ ৷ ১৯৪৭-এর পর বেশ ফিছুকাল রব শোনা 
ধেত,__বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল আর্ট গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে বেশি 
সংখায়, বিজ্ঞান ও বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং যঙ্ত্রবিদ্যায় বিছবান 
গ্রাজুয়েট তৈরী করা উচিত্ত ৷ বলা বাহুলা একজন আর্ট গ্র্যাজুয়েট 
তৈরি করতে সমাজ রাষ্ট্র ও পরিবারের তহবিল থেকে যে খরচ. 
করতে হয়, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং বা টেকনলজি বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট 
তৈরি করতে খরচ তাঁর চেয়ে অনেক বেশি। এখন এই 
ইঞ্জিনীয়ারিং গ্র্যাজুয়েট যদি ইঞ্রিণায়ারের কাজ ন! করে সাধারণ 
কেরানির কাজই করেন, অথবা রুষিবিদ্য1এ গ্র্যাজুয়েট যদি কয়লার 
কণ্টএক্টত্রি বা আড়তদদাবিতেই নিমগ্ন থাকেন, বা কেমিস্রির 
এম এস মি মহিল1 যদ্দি সংসারের রান্নাবান্না ও প্রসাধনের কর্মেই 
ব্স্ত থাকেন--তাহলে সেগুলো বড়ো অপচয়। 


সার! ভারতে এরকম অপচয় অনেক, পশ্চিমবঙ্ষেও অনেক । পশ্চিমবঙ্গে 
এরকম অপচয়ের কোনে! হিসাব দেখতে পাইনি, কিন্তু সারা ভারতে এই অপচয়ের 
একটা নমূনা-সমীক্ষা করা হয়েছিল। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে কর্মনিরত 
৯৫,৪৪৫ জন সায়েন্দ-গ্রাজুয়েটের মধো শতকরা মাত্র ২৮ জন বিজ্ঞান সম্পফিত 
টেকনিকাল কাঁজে নিযুক্ত ছিলেন ; শতকরা ৩২৪ জন বিজ্ঞানখ্ক্ষিকের 
কাজ করছিলেন, এবং শতকরা ৩৯৬ জন লিপ ছিলেন এমন কাজে যার সঙ্গে 
তাদের বিজ্ঞানের ডিগ্রীর কোন সম্পর্ক নেই [8. 1099, 19০197680 81 
76017101521 16150101091”, 78901701710 & 2৯0110691 ড/০6105. 1969, [০ 
4] পশ্চিমবঙ্গেও এই চেহারা দেখা যাবে বলেই মনে হয়। 
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৩। কত্ত এসবের চেয়েও বড়োরকম অপচয় দেখ] যায় শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যাবৃছিতে। ম্যাটিকলেশন এবং তদৃধ্ব” পরীক্ষায় [এম এ, এম এসসি, পি 
এচ ভি সহ ] পাঁশ করা যুবক-যুব্তীদের মধো বেকারের সংখ্য। দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকরেব প্রদত্ত -হিসাৰে দেখা যায় এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 'লাইভ 
বেিস্ট|রে' তালিকাভুক্ত কর্মহীন শিক্ষিত বেকারের সংখা] নিম্নরূপ :-_ 


সারণী-১২ 
তালিকাভুক্ত শিক্ষত বেকারের সংখা] : পশ্চিমবঙ্গ 
সংখা। বুদ্ধির হার 
১৯৪৬ (৩১শে ভিজেছের) (১) ৫,৩৩৮৬৯ 
১৯৭৭ €(৩১শে ভিসেম্বর) (১) ৬২০,৫৩৮ ১৬৩% 
১৯৭৭ (৩০শে জুন) (২) ৬,৩২)৩৫২ 
১৯৭৮ (৩০শে জুন) (২) ৭৮৬,৬৫২ ২৪:৪% 


[9০081706 : (1) 1:50111 11) ৬0567361891, 1977, 10601. ০1 1-990815 
09০৬1. 91 ড/65£ 736111], 7. 89৯ 96. (2) 18000] 11 ড/০51 73617691, 
1978, 70616. 01 1.80001 0০0৮1. 01 ড/6507360691) 0. 93] 

১৯৭৬ সাঁল থেকে ১৯০৮ সালের দুই বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের 
সংখা! ২ জক্ষ ৫০ হাজারও বেশি বুদ্ধি পেয়েছে। এরকম শিক্ষীর গুসারে 
সমাজের কোন উপকার হতে পারে? 

বিছুকাল আগেও রব শোনা যেত যে যেহেতু শিক্ষিত বেকাঁররা অধিকাংশই 
শুধু কেরাঁনি হবার যোগ্য সেইজন ই তাদের কাজ দেওয়। যায় না। ইঞ্জিনীয়ারিং 
ও টেকন্লজি শেখা লোকেদের কাঁজের অভাব নেই। সে সময়ে ইঞ্জিনীয়।রিং 
কলেজে আসন বৃদ্ধি করা হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সে সময়ে অনেক অর্থব্যয় করে 
বেশ কয়েবটি 'পলিটেকনিক' ও "জুনিয়র টেকনিকাল স্কুল” স্থাপন কর! হয়। 
১৪৬৭ সাল নাগাদ ইঞ্জিনীয়াবিং গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারের সংখা! এমন বুদ্ধি 
পেতে থাকে যে বেন্ত্রীয় শিক্ষাদগুর এক নির্দেশ দিয়ে ইপ্ডিনীয়ারিং কলেজে ছাত্র 
ভততির সংখ্যা অর্ধেক করে দ্েন। পলিটেকনিক ও জুনিয়র টেকনিকাল 
সুজগুলির সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা খুব কম ছেলেরই কাঁজে লেগেছে, এবং এগুলি 


এখন শৃন্তগর্ড হয়ে পড়েছে। 
দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, ধনতাছ্টিক বাজারের ব্যাপক ও ক্রমধ্ধ্মান 
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ধ্দা, এবং চুভাস্ত অনিশ্চয়ত| শিক্ষাক্ষেত্রে দাকণ বিকৃতি ঘটাচ্ছে। বেকার- 
সমস্যার জন্ত প্রথমত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিড় বাডছে দ্রুতধেগে । 
ধেসব ছেলেমেয়েদের এই স্তরে বিদ্যাচর্চ। করার কথ। নয়, যার! খাঁনিকট! 
সন্তোষজনক জীবিকার সন্ধান পেলে সেখানেই চলে যেত, তার! অগত্যা ছাত্রাবস্থা 
প্রলস্বিত করছে । বেকার-সমপ্যার অ।সল চেহারা এতে খানিকট। ঢাক! থাকে। 
এই ঘটনা ঘটছে বেকার-সমস্যা-শীভিত সব দেশে, শুধু ভারতে নয। মাকিন 
দেশে বেকারসমন্যা এখন বেশ প্রবল, ১৯৭৭ সালেও মেখানে ৬৭ লক্ষ ৭৩ হাক্ঞার। 
তালিকাভুক্ত বেকাব ছিল [0109 172235075150, 1,3100017, 7১৬. 5, 1977] 
লেই দেশেরই একজন সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছিলেন, *€* বব যেযা্দী 
কলেজগুলে। বেকারমমপাব আববপ” [4.৮ (৬০-১১০: ০9115595 919 
11790101010) 01 11991১00 8/1017109109109171 ৮৮৮77 98015) ১1010৮11129 
79156 1১19171১99১ 715818%/ 111 3০1 0১, বিড ১1৮, 1977, 10. 8711 
বেকার-সমন্যার ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালযে ভিড বাডছে, আবার শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত 
করেও ছেলেমেযেবা অনেকে শিক্ষিত বেকাঁবে মংখা বাড়াচ্ছে । এই অপচধের 
হিসাব করা কঠিন। 


এখানে এদেশের শিক্ষ:বিধাতারা সহজ বাস্ত। খনছেন কলেজে 
বিশ্ববিদ্যালযে ছাত্রছাত্রীর সংখা! কমানোর পথে। একথ' কিসত্যযে 
যতসংখাক উচ্চশিক্ষিত মাচিষ দেশের বাস্তব প্রযোজন মে তুলনাষ আমাদেব দেশে 
উচ্চশিক্ষিতের সংখা! বেশি ? এ প্রশ্নের উত্তব নির্ভর কবে প্রমোজন নির্ধারণের 
মানদণ্চের ওপর । ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতিতে সবকিছুরই নিযাঁমক হল বাঁজারের 
দর, চাহিদা ও জোগানের হিসাব । কিন্তু বাজারেব চাহিদ' আব সখাজের বাস্তব 
গ্রযোজন এক নয। মন্দা-গ্রস্ত অর্থনীতিতে বাঁজারের চাহিদা বাস্তন প্রযোজনের 
অনেক নীচে পডে থাকে । যেমন ধরুন, আমাদের দেশে প্রতহাকটি নবন[বী ও 
শিশুকে বদি সভা ও স্থাস্্যবান সমাজের উপযুক্ত কাপড় পরাতে হয তাহলে 
দেশে যে পরিমাণ কাপভ এখন তৈরি হয তাতে কুলোবে না। অথচ বা তৈরি 
হচ্ছে তারই মবট| কেনবার ক্ষমতা দেশের মানুষের নেই, একটা অংশ বিদেশে 
রপ্তানি করা হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাজারে চাহিদার হিসাব করলে 
উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি, কিন্তু বীস্তব প্রয়োজনের কথা ভাবলে এই সংখ্যা 
যৎসামান্তই মনে হয়। এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্তান্ত কয়েকটি দেশের সঙ্গে তুলনা 
করার অঙ্ক, ভারত সরকারের প্রত হিসাব অঙ্গসারে, নিঁরূপ :-- 


জনসংখ্যার প্রতি এক হাজারে উক্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠযত 


ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা 
১। চীন (১৯৬২) ১২২ 
২। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৯) ৩৯ 
৩। সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৬৪) ১৯ 
৪ | জাপান & 28] ১৬ 
৫। পোলা (১) ১৪ 
৬1 মিশর (৯) ৬ 
৭। ভারত (১৯৬৫) ২ 


[ 93109 " 11010, 9০০1০ 70010 01 [20077012810 [1010011096101), 
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দেখা যাচ্ছে যে সভ্যতার মান?গু অন্ুয|য়ী উচ্চশিক্ষান্তবে ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যায় ভারত বেশ পশ্চাৎপদ। পশ্চিমবঙ্গের এই অঙ্কট| ভারতের গড়পড়ত। 
অন্কের চেয়ে বেশি, প্রতি হাজারে ৪, তাহলেও সেট] বিশেষ উচ্চমানের নয় | 

উচ্চশিক্ষা সমাপন করে যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে 
তাঁরা কী করে? তার্দের অনেকে বেকাব অবস্থায় থাকে বেশ কিছু্দিন, কেউ কেউ 
স্থায়ী বেকার হয়ে জীবন শেষ করে, যারা কাঁজ পা তারা অনেকে তাদের শিক্ষার 
সমতুল বা উপযোগী কাজ পায় না, অথবা তাদের বিশেষ শিক্ষার সঙ্গে 
সম্পর্কবিহীন হানা কাজই পছন্দ করে নেয়; আর, শিক্ষাগত যোগাতাঁর 
সার্টিফিকেট অন্তসারেই যারা কাজ পায় তাদের অনেকে আলস্য-শৈথিল্য- 
ফাকিবাজি-দুর্নাতি-চালাকির বিস্তৃত জালের সামিল হয়ে যায়। 

যার! বেকার হয়ে থাকে, তাদেব এক অংশ লুমপেন প্রলেতারিয়াতের সংখ্যা 
বাড়ায় । যারা কাজ পায় তাদের এক অংশ সেই স্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে 
স্তবকে পল বারান 'লুমপেন বুর্জোয়া আখ্য। দ্িয়েছেন। কেউ কেউ 'লুমপেন 
পেচিবৃর্জোয়া নামে আরেকটি মধ্যবর্তী স্তরকে চিহ্নিত করেছেন 
[7১.0. 1091, 40105 00100191 10101603101) 0 76001107010 1065০101 
10606) 08105 & 0010018) ০01105 (20. 92191) 9৪০৩191), ৬1195, 
10৩11) 1975, 9. 59 11 এই লুমপেন পেটিবুর্জোয়া শ্তর-_অসাধু: কীঁকিবাজ, 
অতিচতুর, শিক্ষাসংস্কৃতির অন্ত:সারশৃন্ত, আঁস্ফালনসর্ধন্, বিধাবা্দী, স্বার্থপর, 
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কৃ্রবুদি, ক্ষুত্রদৃি “বাবু”শ্রেণী--এদের বিশাল বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার ৰিভিন্ন ধাপে 
এদের ক্ষুদ্র গুভাবের গ্রসার, ১৯৪৭-এর পর থেকে ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার" 
ক্রমবিবর্তনের এটা একটা বড় অঙ্গ । শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত এদ্েরই সেব! 
করে থাকে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্ধকরী পরিচালনাও এদের হাতে। 
ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতিকে বন্দি বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি হিং জন্তর সঙ্গে তুলনা করি, 
তাহলে এদের বলতে হয় ওইসব হিংম্র জন্তুর সহচর শৃগঞ্ল ফেরুপাল। 

শিক্ষাক্ষেত্রের ক্ষমতামঞ্চের বিস্তাসে এদের স্থান অনেকখানি জায়গ! জুড়ে । 
দক্ষিণপ হছী বামপন্থী সহব্বম হ ভটৈতিক দলেক শন্ষা-বাভলীতির এরা উপাদান 
উপায় ও নিয়স্তা। সুবিধাভোগী পবগাছ। শ্রেণীর অন্তর্গত এরা, এদেব কল্পিত 
সমস্ত রকম শিক্ষা-সংস্কার সেই স্বিধাভোগণী পরগাঁছ৷ শ্রেণীর অবস্থানকেই বক্ষা। 
করে, অথব! তাকে পুষ্ট করে| শিক্ষা বিংঘে ফেকেোন বৃহৎ বন্গনাকে এব! 
কার্ধক্ষেত্রে হাস্যকর প্রহসনে পরিণত করে দিয়ে থাকে । বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, এদের ভণ্ু পুষ্পাঞ্জলি পেয়ে থাকেন ; মার্কস বা ম1ও-সেতুঙের 
গুণগানেও এবা পিছপা হয় না।.সবকিছুকেই নিজেদের জারকরসে জারিয়ে, 
অন্তঃসাবশূন্ কবে দেবার দ্ষমতাঁ এদের আছে। সম্প্রতিকালে সংবাদপত্র 
পত্রিকা, সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও ইত্যাদিব মারফতে এদেব সেই জারকরসের 
বিস্তার অনেকদূর বেডেছে। 

অন্যরকম আছে, সে বথাট1 এভিয়ে গেলে অন্গায় হবে এবং গুরুতর ভুল 
করা হবে। শিক্ষার দুর্দশা, অব্যবস্থা ও দ্বনীতিগ্রস্ত অপচয়মূলক ব্যবস্থা। সম্বন্ধে 
শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিবাদ আছে। সংখ্যায় সল্প হলেও, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন মান্য আছে যারা অসাধু ফ'ঁকিবাজ স্থবিধাভোগী 
পরগাছা হতে চাঁয় না। এমন ছাত্রছাত্রী আছে যাঁর! সত্তাকে শ্রহ্ধ! করে, 
শিক্ষাকে সম্মান করেঃ চালাকির প্রতি ঘ্বণ! পোষণ করে। 

এই অন্ত দিকট| আছে বলেই এমৰ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তান! 
হলে এসব আলোচনা নিরর্থক হয়ে যেত। 

পশ্চিমবঙ্গের তথ। ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে ইংরেজ আমলে তৈরি 
করা শিক্ষীব্যবস্থারই খানিকটা বৰধিত-স্ঘত চেহার! একথ। ইতিপূর্বে বল! হয়েছে। 
এ শিক্ষাবাবস্থার মূল কাঠামে! গুপনিবেশিক। 

ক্বভাবতই স্বাধীনত1 আন্দোলনের একটা অঙ্গীকার ছিল,-_শিক্ষাব্যবন্থাকে 
“ঢেলে সাজা, (০%০11801) হবে। সেই “চেলে-সাজা'র বুকনি আমর! নবাই 


৮৫ 


ক্রমাগত আউড়ে চলছি। সরকারী শিক্ষাবিধাতারা ১৯৪৭ সালের পর থেকে 
ঢেলে-সাজ।র নাম করে কিছুদিন পরপর যেসব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তাতে মূল 
কাঠামোর গাঁয়ে জাঁচড় পড়েনি, শুধু অনঙ্গতি বিশৃঙ্খল! এবং অপচয় বেড়েছে। 

ইংরেজ আমলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এবং সমাস্তরালে যে প্রতিবাদী ও 
অগ্রগামী ধারা বহমান ছিল, তার সামান্ত উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে কবেছি। সেই 
অগ্রগামী ও প্রতিবাদী ধার! সম্বন্ধে আরে! কয়েকটি ক। এখানে সংক্ষেপে স্মরণ 
করা কর্তব্য । 

প্রথমে ধরা উচিত রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কথা । সম্প্রতিকালে 
কেউ কেউ এ'দের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মুৎসদ্দি রূপে চিত্রিত করতে প্রয়াসী 
হয়েছেন। শিক্ষাব্যবস্থার পঞ্তনে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ভূষিকাকেও সেই 
প্রসঙ্গে একইভাবে নিন্দা করা হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাণর, ও তাদের 
মতে। আরে! কিছু লোকের সাহায্যে সমর্থনে ও প্ররোচনায় ইংরেজ শামকরা 
এদেশে দেশীয় শিক্ষাকে বর্জন করে ইংরেজী শিক্ষাই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, 
__-এবং এইভাবে গপনিবেশিক পর্ভাষা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠল, বার যন্ত্রণা 
আমরা এখনো ভোগ করছি- মোট কথাটা! এইবকম দাড়ায় । 

এই মোট কথাটা অনৈতিহামিক, ভুল, এবং সংকীর্ণ-অবিচার-প্রস্থত । 
প্রথমত রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কালে এ প্রশ্ন ছিল না যে, শিক্ষাদান ইংরেজী 
ভাষায় হওয়। উচিত ন! মাতৃভাষায়--বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায়--হওয়া উচিত। সে 
সময়ে বাঙল! ভাষা প্রাথমিক স্তরের উধ্বে' কোন স্তরে শিক্ষাদানের পক্ষে নিতান্ত 
অপরিণত ছিল। আমাদের সর্বদা! কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত যে বামমোহন 
এবং বিদ্যাসাগর বাঙল। গদ্যের পথনির্যাত।, এই গণ্যকে উচ্চশিক্ষাব বাহন করে 
তোলার কাজে তাদের দান অনেকখানি । তা ছাড়া, ১৯৩০-এর দশক পধস্ত 
বাঙালী শিশু মাতৃভাষায় প্রথম পাঠ করত যে বর্ণপরিচয়, সেটি বিদ্যাসাগরেরই 
রচনা, এবং মেয়েদের লেখাপড়া! শেখানোর জন্য তার উদ্যমটা নেহাত কথার কথা 
ছিল না। 

“ইংরেজী না বাওলা'-_ এদের কাছে সে প্রশ্ন ওঠেনি, উঠতে পারত না। 
এদের সময়ে প্রশ্ন ছিল, 'ইংরেজী না সংস্কৃত" ৷ সেই সময়ে সংস্কত ভাষায় যেসব 
গ্রন্থ ছিল এবং যেসব চর্চা হত, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে এরা আধুনিক শিক্ষার 
দ্বিকেই তাকিয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষার চেয়েও এদের কাছে মৃল্যবান ছিল 

আধুনিক জানবিজঞান, অষ্টাদশ শতকের ব্রিটেনের উচ্চশিক্ষিত স্তবে যুক্তিবাদের 
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চর্চা, ভূগোল-ইতিহাসের জান, চিকিৎসা! ও অগ্থান্ত প্রযুক্িবিজঞান। এইই 
জ্ঞানত। গারকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে, এই ছিল তাদের "লক্ষা। এদের 
প্রতিবাদ ছিল প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন় বন্ধ্যা! বিদ্যার বিরদ্ধে । ধাঁর| মনে করেন যে 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটিমান্ত্রই লক্ষ্য থাকা উচিত ছিল-_বিষেন 
শাসনের অবদান, এবং পূর্ববর্তী কালের বাদশাহ-নবাব-সামস্ত-পুবোহিত-কাজী- 
মোল্লার শাসন ও মধাযুগীয় শিক্ষাসংস্কৃতির বিকুদ্ধে সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের 
অঙ্ক ছি না_তীর!1 ভুল করেন। 

অবষ্টই রামমোহন ব| বিদ্যাসাগর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম 
করেননি বিদ্বেশী শাসনের প্রত্যক্ষ সমর্থনই করেছেন। শিক্ষার জন্ত তাদের 
গয়ায় বিদেশী শাদনের কাঠামোর মধোই যতটুকু কর! সম্ভব ততটুকু* করার 
আয়ায়। তীর! বিপ্রবী বা বিদ্রোহী ছিলেন না, তীর! সংস্কারের রাস্তায় 
চয্লেছিকোন। কিন্তু তার! চলতে শুক কযেন। তদের সেইটুকু চলাই তখনকার, 
কালে আলোড়ন হষ্টি করেছিল, প্রাচীন স্বাবরপন্থীদের আক্কোশ জাগিয়েছিল। 

পরবতী পর্যায়ে আমরা দেখি কিছু মানুষকে ধার! প্রতিত্রিত সরকারী 
শিক্ষাব্যবস্থার ৰাইরে, প্রায় সমাস্তরালভাবে, এক বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কল্পনা ও 
গ্রয়াম করেছিলেন। বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে এরকম একট! উদ্যমের ঝলক দেখ! 
যায়--যেখানে তিনি গ্রামে গ্রামে কর্মরত রুষকদের মাঝে চারণ-শিক্ষকদের স্বপ্ন 
দ্বেখছেন। যার আধুনিক জানবিজানের কিছু কথা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে 
দ্বেবে। 

“(১) মনে কর কতকগুলি সন্গ্যাসী যেমন গীয়ে গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে. কোন 
কাছ্ধ করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতিকীরূ্ণ জঙ্যাসী--গ্রামে গ্রামে 
বিদ্ধ বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, 0187, ০817618, ৪10৮৩ 
ইত্যাদির স্হায়ে আচগালের উন্নতিকরে বলে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে 
পারে কি না।*"গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুলে পাঠশালে আসতে পাছে না, (২) 
ধরুন, যদ্দি আমর! গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই তথু 
নরিভ্রধবের ছেলের! সে-সব স্কুলে পড়িতে আপিবে নাঃ তাহারা বরং এ সময় 
জীবিকার্জনের জন্ত হালচাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে । *“ বি পর্বত মহশাছেক 
নিকট না-ই আসে, তবে মহশ্মাকেই পধত্ডের নিকট বাঁইতে হইবে। দি 
লোকের! বন্টি শিক্ষার নিকট পৌছিতে না পাছে, তবে শি্খাকেই ঢায লাগজেক 
কাছে, মঙ্ুরের কারখানা এবং অধ লধ স্থানে বাঁইতে হইফৈ।**+১ 


৬৯ 


॥ হ্বামী বিবেকানন্থের বাস ও রচনা, উদ্বোধন কাবালক়, দ্বিতীয় সংস্করগ, 
১৩৭১, জঠ খণ্ড পৃঃ ৪১২, ৪৩৬ । ১৮৯৪ সাজে মার্কিন দেখ থেকে বিডির ব্যাজ 
কান্ছে লেখা বেশ কয়েকখানি চিঠিতে বিবেকানদ এই পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করতে 
চেষ্রী।' করেছিলেন, পওসংখ্া। ৮৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১৯২২ প্রউব্য ] 


প্রতিঠিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আরেকুটি 
কল্পনা! আমর! রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছিলাম । তার কল্পিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
সর্বাঙ্গীণভাবে-বিকশিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বার! পুষ্ট মানবিক ব্যক্তিখ্কেই 
লক্ষ্য করা হয়েছিল। “আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে 
জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীম! নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলবুকম কারুকার্য 
শিল্পকল! নৃতাগতবা্া নাট্যাভিনয় এবং পল্লশহিতসাধনের জন্তে যেসকল শিক্ষ। ও 
চর্চার প্রয়োজন"" যেসকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার স্বৃ- 
গুলিরই সমবায়'**” [রবীন্দ্রনাথ, “বিশ্বভারতী”, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৫৮, পৃ 
১৪৮৪৯] শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে এই ভাবন। প্রতিঠিত ব্যবস্থার বিদ্রোহী ভাবনা । 
তার সঙ্গে ছিল *বিশ্বগ্রককৃতির শিক্ষকতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষ1” এবং “মানুষকে 
শুধু গ্রকুতির ক্ষেত্রে নয় কিন্ত মান্গযের মধ্যে মুক্তি” দেওয়ার শিক্ষারু কথ! [এ, পৃং 
৪৯১ ৮৩]। অতিসম্প্রতি কালে এসব কথা৷ নতুন গুরুত্ব ও জরুরী তাগিদ নিয়ে 
হাজির হচ্ছ অগ্রসর পাশম্ছাত্য ছবেশের শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের কা 
থেকে। 


এই সবল মহৎ কর়নার সঙ্গে একটা। খুব গ্রযাবচিব্যাল বথাও ছিন। ক্ষুল 
করতে হলে বাড়িঘর দরকার, অনেক টাক দরকার--অুখচ দ্বরিত্র এবং পদ্া্ীন 
দেশে শিল্ষার সন্ত টানার সুং্থান গতি সামাক। রবীজা্ এই রমনার রমাধান 
খুজেছ্যিলন বাড়ির ই্বাবুতের খ্রচা। বাদ দিয়ে। গাছতল্লান পাঠচর্চ। জজ 
তপোবন-আদশের জ্বুই নয়, কাব্যিক আবেগের অন্ধও নয়। বাডিত্র নি 
অপেক্ষায় বসে না থেকে গাছতুলা মর ঘাট যেখানে গায় যার চোটি প্রাথমিক 
ব্রি গ্যড গার দ্বিকে বাপিক ভযাে স্থী বরা একটা! বৃ ভীক 
ঘিলি। গাল হৃযেই যে উীন্ছীন ম্যায়) চও। একান সনিবার্ ন্য' সান 
পণ কনূলে স্উন? বি পৃদিভুমহ। 5 কী! ভিতান্বণ ঝাল রড ছা 
সজ তিনি রখাডে চিল । 
কাধক্ষেত্রে কিন্ত শ্বাধীনকটছ গর ারিয়িজোডও তরকাজী- ভাজা গেছে 


৮৮ 


এক অত্যন্ত বায়বহল ফ্যাশন চর্চার মডেল হয়ে উঠেছে? ঝববীঞ্জনাথের করন! 
সার! দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এক প্রান্তে একটি মনোরম ঘীপ মাত্র হয়ে আছে। 

ভারতে শিক্ষ।বিষয়ে অন্তভাবে ভাবতে ধার চেষ্ট। করেছিবেঁন, গান্ধীজী 
তাদের মধ্যে অন্ততম প্রধান নাম । স্বাধীনতার পরে শিক্ষাবিধা তারা গান্ধীজীর 
শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা বারবার উল্লেখ করলেন ৮ বুনিষাদী শিক্ষার 
বিস্তারের নাম করে প্রভূত সরকারী অর্থব্যযও হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত 
ব্যপারটা শৃন্তগর্ভ হয়ে বইল। 


গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্ত অনেক আপত্তি জাগাব। 
আপত্তিগুলি উল্লেখ করার পূর্বে কিন্তু একব] উল্লেখ করতে হয় বে গান্ধীজী 
প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি প্রধান ও মৌলিক ক্রটিব দিকে 
অগু্পানর্দেশ করেছিলেন। এহ শিক্ষ।ব্যবস্থ। যে অসচযমূলক, কাপ্িক শ্রম ও 
উৎ্পাদনকষের সঙ্কে সম্পর্কবিহীন এবং জনজাবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষাব্যবস্থা 
যে 'ধাবু'ই তৈরি করে, মান ঠতরি করে না_-এ কথাগুলে! তিনি বলেছিলেন । 

আপত্তি হল গান্ধীজীর সংকার্ণ দৃষ্টভঙ্গী নিয়ে। গান্ধাজীর পরিকল্পিত 
শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল প্রাক-ধনতাস্ত্রিক গ্রামনমজের উনযোগী সাধ। রণ মান্থ- 
যার! কৃষিতে ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত হস্তপিল্পে ও কুটীরশির্ে শ্রম জোগাবে। বুনিযাদী 
শিক্ষাপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্তু ছিল কোন একটি কারিগরি কাজ-_প্রধানত চর্খা 
ছার! স্ুতে। কাটার কার্জ। এই কল্পনার পশ্চাৎদ্মুখিতা এখন খুব স্পষ্ট । ভারত 
বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এখন কতজণ চরখ! চালায়? 

আমর! যদি চরখার জায়গাষ বাইসাইকেলকে বুনিধাদী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু 
কবে ভাবি তাহলে ছবিট। অন্যরকম হয়ে বায় । 

রবীন্দ্রনাথ, গাঁন্ধীজী--উভয়েরই শিক্ষ'পরিকল্পনার প্রধান সীম(বদ্ধত! ছিল 
এই যে তার! রেলওয়ে লোহাকয়লার খনি এবং ইম্পাত কারখানার অর্থনীতি 
থেকে অনেক দূরে গাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থাপন! করেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী এবং পূর্ববর্তী শিক্ষাগুরুর! ন| হয় ঘকলেই নিজ নিজ 
সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং তাদের প্রন্ত।বিত শিক্ষাব্যবস্থাগুলি না হয় গ্রহ" 
যোগ্য হল নাঁ। কিন্তু পরবর্তী কালে ধাঁর। শিক্ষা ধোল-নলচে বদলে ঢেলে 
সাঁজার কথ! অনেক বললেন, তার! কারধক্ষেতরে কী করলেন? শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের 
পর্যালোচনায় এ প্রশ্নটা খুব পীড়াদায়ক, কারণ এর উত্তধে শৃগ্ভত! অথব! 
নেতিবাচক লমালোচন! ছাড় কিছু পাওয়া যায় না। ৬ 


৮৪ 


পচ্চিমবক্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে একৰঝনের একটা প্রতিবাদ উঠছিল ১৯৫* সাল 
থেকেই। এর একদিকে হিল শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন, আরেকর্দিকে 
ছিল ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবধধমান অসন্তোষ ও তিক্ত হতাশ! । শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি 
হয়েছে বটে, কিন্তু ৃদ্র।ক্ষীতির বাজ।বে মেই বৃদ্ধি বাস্তবে খুব সামান্তই মনে হয়। 
ছাত্র-অপন্তোষ বাড়তে বাঁডততি ১৯৬৯-৭*-৭১ সাল নাগা? একট। অঙ্গবৃকম ছটিল 


বিভ্রান্তির মধ্যে দিশা হাবিয়ে ফেলে। 
নকশালসন্বীর! প্রতিষ্ঠত বিক্ষাবাবস্থার ঢালাও নিন্ন। কর্ছিলেন। তাদের 

কার্স্থসী কিন্তু কোন বিকর শিক্ষাবাবস্থ। পুন কবার দায়দাধিত্ব নেয়নি। তীর 
দীর্ঘমেয়াদী সশত্ব গৃহযুদ্ধের কখ| বলেছিলেন, মেজন্ “মুক্ত অঞ্জন" স্থ্ী করার 
কথাও বলেছিলেন, কিন্তু মুক্ত অঞ্চলে মান্নুষের জীবনধাত্র/র কোনো কাঠামোর 
কথ! আদৌ ভাবেননি এবং ৫সরকম ভাবনার প্রচষ্টাকেও কোন আমল দেননি। 
চীনের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে “মুক্ত অঞ্চলে" বিকল্প উৎ্পাদনশন্ধতি উৎপাদনসম্পর্ক 
শিক্ষাব্যবস্থ। চিকিৎলাবাবস্থা ইত্যাদির মডেল মাহৰ দেখতে পেত,_তার 
আকর্ষণেও অনেক লোক কুণমিনটাও এনাক ছেড়ে মুক্ত এন!কায় চলে হেত। 
এদেশে নকখালশন্থীরা হঙ্কুন কলেকগ ভাঙা জানানেবেোড়ানে। এবং অচল করে 
দেওয়ার পধই কার্ধক্ষেত্রে নিষেছিলেন | পরিশীষে শু যে তারাই পরাজিত হলেন 
এবং বু প্রাণ বিদর্জন দিলেন তাই নয়, শিকাক্ষেত্রে ছাত্রহাতরীদেত্র মধো এবং 
প্রণাসনের মধ্যে ব্যাপক ফাকিবাজি ও অনাধূতার অঙ্থুহাতও তৈরি করে দিলেন। 
শান্তভাৰে পরীক্ষ। হচ্ছে", এই কৰব। জাহির করবার প্র:য।জনে শিক্ষক-প্রণানকর। 
গব-টোকাটুকি ও ঢালাও জুধাচুরিতে প্রশ্রব দিতে থাকলেন। শিক্ষার প্রহদনের 
মধ্যে আবেক প্রহমন হতে থাকল। পশ্চিমবঙ্গে শিকার ক্রমবিবর্তনে এই পৰটর 
জের এখনে! মেটেনি। 

মে(ট কথা, স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্রমবিবর্তনে দিশাহারা! অবস্থাই 
প্রকট। বা আছে ত। বথে& খারাপ । এর বদলে কী করতে হবে মে কবাট। 
পরিকার নয়।' মেজন্ত প্রবম প্রয়োজন শিক্ষার নতুন চিন্তাদর্শ এবং তার সঙ্গে 
সমন্বিত কার্ধন্থচী। কতকগুলো টুকরে। টুকরে। ভালে! কথা! দিয়েই এই প্রয়োজন 
মেটালো যাবে না। 


বাও?লী বুদ্ধিজীবী $ চারিত্র- 
বৈশিষ্টট ও ভুমিক। 


অরবিজ্ঞ 'পাদ্দার 
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সব আরজে্ের আগেই কিছু না কিছু কথা থেকেযায়, যা নতুন 
আরস্তকে চিহ্নিত করে, এর এঁতিহা'সিক ভূমিকা নিরূপণ করে, এবং 
তবিষ্তাতের অন্য এক আরম্তের দিকে একে টেনে নিয়ে যাক্স, এর 
অঙ্গাবরণের বৈচিত্র্য উন্মোচিত করে। 

তেমনি, স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ 
চারিজ্যাবৈশিষ্ট্য জানার জন্ত স্বাধীনতা-পূর্ব আমলের, অর্থাৎ ব্যাপক 
অর্থে সাম্রাজাবার্দী-প নিবেশিক আর্থনীতিক-রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো 
থেকে উত্ভৃত বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় গ্রহণ কর! অত্যাবস্তক | 
কারণ, আধুনিক কালের বুদ্ধিজীবীরা তাদের পূর্বগামীন্দের 
যানষুপ্রক্রণ, রোধ-উপলন্ধি ও মননের অধিকার লাভ করেছেন; 
খর, এতিছ যাদের অর্থাঞ পূৰগামীর! ছিলেন এ বাষ্ট্রকাঠাঘোর 
মানযাযভার । জ্তরাং, তাদেজ উন্নবিংস-শতকীয় মনোকনি, আব, 
বিশ্বাকোধ ইত্যারি থেকে বিংশ শতাব্ধীর ছিতীয় জার্থেছ, নতুন 
রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিচরণশীল বুদ্ধিজীবীদের কিছু কিছু 
এগঠজগত এরি হ্যা করা সত্ব হযে । আনা, আদ গছ 
গাভিমত, হিশ্লেখশর পক্ষেও ও1 সহায়ক । 
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সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতবর্গ সাধারণভাবে এ বিষষে সকলেই একমত যে, 
অর্থ নৈতিক উৎপা্নে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা নিযে যখনই কোন সামাজিক শ্রেনী 
ইতিহাসের কোন স্তরে আবিভূত হয়, এবং সামাজিক ও রাষ্ত্রিক কাঠামোয় তার 
আধিপত্য বিস্তার করে, তখন প্রায় একই সঙ্গে এক ব! একাধিক গোষ্ঠী 
বুদ্ধিজীবীরও আবির্ভাব ঘটে। এরা এই অর্থনৈতিক শ্রেণীর আবির্ভাবের 
এঁতিহামিক অবশ্থন্ত/বিতার কথ! বলেন, মানিক বিকাশের তৎকালীন পরিবেশে 
তাব প্রগতিশীল ভূমিকাঁব কথা প্রচার করেন, প্রত্যক্ষ অথব৷ পরোক্ষ ভাবে তার 
ভাবাদর্শ বিশ্লেষণ ও এর প্রতি সমর্থন জানান, এবং এভাবে তার সামাঁজিক- 
রাজনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তিভূমি স্থ্ট কবেন। শুধু যে আর্থনীতিক 
ককাণ্ডের মধ্যেই এদের বিচরণ সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়) সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও আদর্শের ক্ষেত্রেও এ বুদ্ধিজীবীর দল সেই শ্রেণীকে 
আত্মসচেতনতার বোধে সমৃদ্ধ করেন এবং তার আপেক্ষিক প্রগতিশীলতার বাণীকে 
করেন সংহত । ইতিহাসের আরভ্তের কাল থেকেই কাল থেকে কালাস্তরে 
প্রবেশের লগ্নে এই বুদ্ধিমাগীয বৈশিষ্ট্য নজরে পডে। এই বৈশিষ্ট্যের কথা 
উপলব্ধি করার জন্য সুদুর অতীতে না গিষে আমাদের ধবাছোযার কালের মধ্য 
থেকে এর নজীর উপস্থাপন করা যাক । 

আধুনিক কালের ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদযের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ, 
অর্থনীতি, সমাজদর্শন, আইন, সাহিত্যসংস্কৃতি হত্যাদি ক্ষেত্রে এর তাত্বিক প্রবক্তা 
পণ্িতবর্গেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। পারস্পরিক সম্পর্কের আত্মিক এঁক্যের মাধ্যমে 
এঁরা একটি সামগ্রিক খিশ্বদূ্টি হুতি কবেছিলেন যা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিশ্ব 
ছডিযে পড়েছিল, এবং আজও যার এঁতিহা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে বহমান । 
আরও স্পষ্ট করে বলা যায, অর্থ ও মেধা, এই ছুটি প্রধান স্তস্তের উপর রীডিযে 
ধনিকশ্রেণী তার তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যের উদার, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতার 
আদর্শের বাণী প্রচার করেছিল। আর, ধনতস্ত্রের বিকাশের ইতিহ।স থেকে এটাই 
নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধূ অর্থেরই নয, সামাজিক রূপাস্তরে, স্থিতিরক্ষায় 
এবং নতুন রূপান্তরের প্রবাহে মেধারও একট! অতিশয্স কার্যকর ভূমিক। থাকে; 
অ্জর, অর্থের সঙ্গে মেধাও সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার এক নতুন নি্ণায়করপে 
আত্মপ্রকাশ করে। 

কিন্ত, একথাও ত্য যে, লামাজিক-মার্থনীতিক কাঠামোর উপাঙ্গে যে- 
দূব ভাবরাশি বিচরণ করে, মানুষের চিস্তামননকে প্রভাবান্বিত করে, এবং 
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নানাপ্রকার সংঘাতের স্থাষ্ট করে, মৌল কাঠামোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সরল- 
রেখাহুগ অথবা ছুয়ে ছুয়ে চার-এর মতো প্রত্যক্ষ বা যান্ত্রিক নয়। অথবা, একটিকে 
অপরটির অবিকৃত প্রতিফলন রূপেও গ্রহণ করা যাঁয় না। তাঁর প্রধান কারণ, 
সামাজিক উৎপাদনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ধনিক, শ্রমিক বা কুষকের মতে! 
সরলরেখানুগ নয় ; তা নানান ধরনের পারস্পরিক স্ক্্ সম্পর্কের শ্ত্রে আবদ্ধ 
অতএব অনেকট। দূরবর্তী । ঠ্জেন্ত, ইতিহাস এই সাক্ষ্যও বহন করছে যে. একই 
সমাজের আস্তর সম্পর্ক থেকে উদ্ভিন্ন এবং একই উৎপাদন-কাঠামোর সন্তান হওয়। 
সত্বেও বুদ্ধিজীবীদের মব গোষ্ঠী চিন্তা অহুভবে আদর্শে সামাজিক মূল্যবোধে 
ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বীধা থাকেনি । কিছু কিছু গোঠী স্বেচ্ছায় সেরূপ 
থেকেছে, আবার অন্ান্তরা এই বুর্জোয়] রাষ্ট্রকাঠামোর সীমাব মধ্যেও অপেক্ষাক্ুত 
স্বাঁধীনচিত্ততার স্বাক্ষর রেখেছে, এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্য আদরে উপনীত 
হয়েছে। তাদের ধা থেকে আবিভূ্ত হয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, সমাজবিপ্রবে 
আস্থাশীল বুদ্ধিজীবী ও বাজনৈতিক সংগ্রামের অসংখ্য নেতা । এই বৈশিষ্ট্য ও 
আদর্শগত বৈপরীত্যের দরুন বুদ্ধিজীবীদের, সামগ্রিকভাবে, সমস্থার্থের চেতনা 
আবদ্ধ একটি আর্থনীতিক শ্রেণীরূপে গ্রহ করা যায় না। তাদের কারও ক 
স্থিতাবন্থার রক্ষণাবেক্ষণের সপক্ষে, কারও কহ এর ব্বপাস্তরের সপক্ষে উচ্চারিত 
হয়। 

ভারতবর্ষে গ্রপনিবেশিক শাসনবাবস্বা৷ কায়েম হওয়ার পথে, তেমনি, এদেশে 
বিপুলসংখ্যক উপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব অবশ্ম্তাবী ছিল। বিজেত]র 
ভুমিকায় এ শাসনব্যবস্থা যেসব আপাত প্রগতিশীল মনোহব অঙ্গাবরণ ধারণ 
করেছিল, দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা তার সম্মোহে স্থিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন ; খুব কম 
লোকই এ সম্মোহের জাল ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার আসল স্বরূপ 
উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন । অধিকাংশই এর গুণকীর্তনে, এর সঙ্গে আত্মিক 
সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহে, সোচ্চার হয়েছিলেন । অধ্যাপক টয়েনবি ভারতীয় 
বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচন! করে বলেছিলেন, কোন 
সমাজে যখন আধুনিক বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন বুঝতে হবে যে ছুটি 
পরদ্পর-বিরোধী সংস্কৃতি সংযোগ-বিয়োগের সম্পর্কে মুখোমুখি দাড়িয়েছে, এবং 
একটি সাংস্কৃতিক আবর্তের সা হয়েছে। এই আবর্তে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিক। হল 
উ্ীক্সফরমারের ভূমিকা। একটি ট্রাক্সফরমার যেভাবে ভিন্নশক্তিসম্পন্ন বিছ্যাৎবাহী 


যন্ত্র থেকে বিছবাতপ্রবাহ গ্রহণ করে, এই বুদ্ধিজীবীর দলও তেমনি সাআাজ্যবাদী 
শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষাংস্কৃতির ভূবন থেকে ধ্যানধারণা আহরণ করে, এবং পুনরাক় 


তা দেশীয় সমাজের সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র অন্ত এক ভুবনে সঞ্চারিত করে। এই অর্থে 
গুপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী গোী হল মানবীয় ট্রান্সকরমার ৷ আর,এই ভূমিকা! পালন 
করতে গিয়ে ভাব! সাধারণভাবে শাসকগোষ্ঠীর বশংবদতী। স্বীকার করে নেয় । 
এদের উন্মেষকালীন বৈচিত্র্যময় পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! 
এখানে নিশ্রয়োজন। তবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের ম্মবণে উপস্থিত বাখা 
আলোচা বিশ্লেষণের জন্ভই অপরিহার্য । এব প্রথমটি হল নব-গঠিত শহর 
কলকাতার গুরুত্ব এবং বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা মননে এর প্রভাব। এম্ব্যশীল 
আন্তর্জাতিক মহানগরে পবিণত হওয়াব পথে কলকাত1 বাংলার সাংস্কৃতিক 
জীবনের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পকিত হযে পডে। ইংরেজী বলাঁক ওয়ায 
দক্ষ, উংবেজের সাহচর্ষে বিত্তবান, দেশের ধনসম্পদ লুঠনে ₹ংবেজেব সহায়ক, 
এবং ইংরেজী আইনকাচনে পারদর্শশ দেশীয পণ্চিতবা কলকাতায ভিড জমাতে 
থাকেন । উন্্রিষ-লংবেদ্য জীবন ধাপনেব উপকরণ এই শহরে যেমন ছিল অপর্ধাপ্ত, 
তেমনি সেকালে কলকাাই ছিল প্রগতিশীল ইউবোপীষ চিন্তাণ কেন্দ্রস্থল । এখানে 
বলবা করেই বুদ্ধিজীবীর দল লগ্ুন অথব| পারীর নাগব জীবনের আস্বাদ লাভ 
করতে পেরেছেন । ফলে, তীর৷ সর্বদাই কলকাতার প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ ও 
ভালবানা অনতব কবেছেন, ঘা তাদের চিন্ত। আব মননকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত 
করেছে । তাদের মানসিক পবিধির সীমাঁও কলকাতাই চিহ্বিত করেছে । এই 
নগর-ভিত্তিক মনন বর্তমান ব[লেব অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
ছিতীযত, পাশ্চান্তের প্রেযোবাদশী জীবনদর্শন ও সভ্যতাকে ভারতীয 
সভ্যতা ও জীবনদর্শন অপেক্ষা উন্নততর বলে গ্রহণ কবায় আমাদেব বুদ্ধিজীবীরা 
সব সময়েই এক দ্রঃলহ গ্রামাতা। ও হীনম্মন্ত ত।র বোধে সংকুচিত হযেছেন। সেই 
গ্রাম্যতাব বোঁধ থেকে মুকিলাভের জন্য তীঁবা নানাভাবেই সচেষ্ট ছিলেন । 
পোশাক-আশাক, খানাপিনা, রুচির অভিব্যক্তি, ইংরেজদের উচ্চারণমত নাম আর 
বংশগত উপাঁধি বিকৃত কর! ইত্যাদি ধরনের আত্মাবমাননাকর কাজের মাধ্যমে 
তীর! নিজেদের ইউরোপীয়দেঁর নিকট গ্রহণযোগ] করার উগ্ভম গ্রহণ করেছিলেন। 
এ কাধক্রমেব আরেকটা দিক ছিল, ইংরেজ কবিদের কাবা-নাটক ইত্যাদি আদ্যস্ত 
$স্থ রাখা, এবং ইংরেজী সাহিত্য থেকে পাওয়! ইংল্যাণ্ডের আঞ্চলিক ভূগোল 
নখদর্পণে রাখ! ফেন, চিস্তায অন্থভতবে ইংলাগুকে মাতৃভূমির আলনে বসিয়ে 
ইংরেজের সাযুজ্লাভ করার চেষ্ট/। বিগত শতাবধীতে এর অতিশয়ত! 
বধীজনাথের ঘ্বণার উদ্দ্ধক করলেও, এর ধার কিন্ত সাজ পর্থন্তও বহ্মান। দা 
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কেক বছর আগে জনৈক বাঙালী অধ্যাপকের একটি পুথি আলোচনায় মালকম 
ম্যাগর্সিজ বিরক্ত হয়ে লিখেছিলেন, আজকাল খাটি ইংরেজ শুমু তারতবর্ষেই 
দ্বেখতে পাওয়া বায় । এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই সাত্রাজাবার্দের অবসানের জন্য 
আজও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 

তৃতীয়ত, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা বুদ্ধিজীবীদের সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, বাকে সমাজতত্ববিদগণ বলেন, ওদের মূলধন, বৈষপ্িক 
প্রিষ্ঠালাভের মূলধন । শিল্পক্ষেত্রে অর্ধ বিনিয়োগ করার মতে। বাবহারিক জীৰনে 
এই মূলধন খাটিয়ে এর! গপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের 
জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন ; রক্তে চেন। মাতৃভাষা ও মাতৃভাবা-আশ্রিত সাংস্কৃতিক 
এঁতিহকে ভুলতে চেয়েছিলেন । ফলে, দেশ ও দেশের জনন্মহির জীবন থেকে এ'রা 
বিচ্ছিন্ন হযে পড়েছিলেন ।॥ কিন্তু, এট! তাদের পক্ষে উপলব্ধি কর! সম্ভবপর হুধনি 
যে, বিহ্ছিন্নত। কোন অর্থেই স্ক্টশীল মনোতভঙ্গি বা সম্পর্ক নয। যার! বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পডছে তাদের পক্ষে ধেমন পয, তেমনি যে দেশ বা জনপমহি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে 
তাদের পক্ষেও নয়। এট! এমন এক মনোভঙ্গির জন্ম দেয় যা না ঘরের নয় 
ঘাটের। তুলণীয জওহবলাল নেতকুর স্বীকারোক্তি, “আমি প্রীচ্য ও পাশ্চাত্বোর 
এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, সর্বত্রই বেমানান, কোথাও আমার স্থিতি নেই। আমার 
জীবনদর্শনকে প্র।চয না বলে পাশ্চাত্য বলাই অধিকতর সংগত, কিন্তু তথাপি 
নানাভাবে ভারতবর্ষ আমার অঙ্গ জডিযে আছে, যেমন করে মে জড়িয়ে আছে 
তাঁর আর সব সন্তানের অঙ্গ । ""*পশ্চিমে আমি বিদেশী এবং বিচ্ছিন্ন । আমি 
তার সন্তান হতে পারি না। কিন্তু, আমার নিজ দেশেও সময় সময় নিজেকে 
পরদেশী বলে বোধ হয়।” এই উক্তি সাধারণভাবে গত শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের 
সম্পর্কে যেমন সতা, তেমনি স্বাধীনতা -উত্তর পশ্চিমবাঙলার বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী 


সম্পর্কেও সত্য। 
এঁ মনোভঙ্ষি যে রাজনৈতিক আচরণের জন্ম দেয়, তাঁর পরিচয় গ্রহণ করাও 


প্রাসঙ্গিক ; কারণ, ত৷ আমাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে। 
ইংরেজদের সাহচর্ষে লাভবান রামমোহন রায় আস্তরিকভাবে চেয়েছিলেন, 
ইউরে|গীয়রা আরও বেশি সংখ্যায় ভারতে এসে বসবাস করুক; সেজন্য 
সভানমিতি এবং ম্মারকলিপি পাঠানো ইত্যাদির আয়োজনও হয়েছিল, যদিও 
তার কণ্ঠ থেকে স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান শোন! গিয়েছিল। ইংদ্যাণ্ড 
অবস্থানকালে একটি শ্মারকলিপিতে তিনি ইংল্যাড ও খ্রীষ্টান” “ইংরেজীভধী' 
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ভারতবর্ষের চিরগ্থায়ী একর গপ্প দেখেছিলেন। 'গ্রীষ্টান' এবং 'ইংবেজীভাষী” 
শব চুটিববাহহার এ শ্েত্রেজদ্বণীয়। এই শক ঢুটিরহাব্হাবকে গদি শুধুমাত্র 
এবটি বুটনৈতিক চাল হিসাঁবে গ্হণ না কর] হয়, এবং যদি একে তাঁব আস্তরিক 
বাসন! বলে গ্রহণ কর] হয় তাহলে এই সিদ্ধান্ত অপব্হিধ হয়ে পড়ে যে, বামমোহন 
ভেবেছিছেন পঞ্চাধীন এবং অগ্টঙ্গত ভারতবর্ষ একদিন শাসকঙ্োঠর ধর্ম ও ভাষা 
ছুই-ই গ্রহণ কবে ইংল্যাপ্ডের অঙ্গে আন্তিক সত্যে মিলিত হবে! নাঁনীভাবে 
স্বদেশের আশ্রযে স্থিত থাকলেও তূ্দেব মুখোপাধ্যায় অন্ত কোন জাতিব অধীন 
ন] হয়ে ইংবেজদেব অধীন হওয়াকে সৌভাগ্য ৰলে গণ্য করেছিজ্ন । কেশংচন্জর 
জেন ভিকটো্যি।কে মাতৃলম্বোধনে ₹ৃতার্থ বোধ কবেছেন। আব, বাঁভেন্রল!ল 
মিত্র ১৮৮৭ সনের মতে বিজিত জগ্নেও ইংল্যাণ্ডেব মহাবধানীকে মানবগুকৃতির 
সমস্ত সদ্দগুণেব আধাব বলে চিন্তিত রে আতুষ্)ঘ1 অহভব করেছেন। 
পরাধীনতাব অভিশাপ বহ্কিমচন্দ্র তীব্রভাবে উপলব্ধি কৰঝেছিজ্ন সত্য, 
কিন্ত তিনি স্বয়ং সবকারী চাকুরি ত্যাগ করে গ্রত্)ক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে 
ষে!গদ্ান করার কথ কৎ*ও চিন্তা করেননি $ বরং, আঁনন্দমঠে “সাফেববা চটেছে, 
বলে ঝাসির বানী সম্পর্কে একটি উপন্ত।স বচনাব ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন। 
রংমশচন্ত্র দত হদেশগেমিকের কতব্য এইভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, কে দেশের 
হ্বা্থের জন্য 'দংগ1ম' ক₹তে হবে, আবার ব্রিঠিশ শাসনের চিরচ্থায়িত্বের ভ নও 
সচেষ্ট থাকতে হবে। বিস্তু, এর মধ্যে যে একটা। কাণ্ড স্ববিঝোধ থেকে যাচ্ছে 
তা তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। 
অধ্যাত্মশত্তির জোরে বিশ্ববিজয়ের কাংত্রম ঘোষণা করলেও বিবেবাণনদ 
কিন্তু তীর কাভবর্ষে রচনায় চিন্তায় রাজনীতির সংস্পশ আবার না| করাব জন্য 
বারবার সবলকে সচেতন বরেছেন, বলেছেন, “হোয়াট ননসেম্দ' | রবীননাথ 
সমকালীন কংগ্রেমী রাজনীতির সংকীণতা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আকুলিবিঝুলি 
করেছেন সত্য, কিন্তু, তিনি ১৮৯* জনে ঝচনা করেছিজেন 'মস্ত্রী-অভিষেক* নিবদ্ধ, 
ধার ইংরেজদ্ততি রবীন্দ্রনাথ নামের সম্পূণ সামগন্তহীন। এমন কি, হদেশী সমাজ 
পরিকক্পনার সময়েও, যখন তিনি বাষ্রের ভিতরে বাষ্ট্ী গঠনের কথা বলেছেন, 
গবদশী সমাজপতিকে করদানের কথা বলেছেন, গ্রামীণ শাসনব্যবন্থ। নিজেদের 
হাতে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা কযেছেন। তখনও ইংবেজের সঙ্গে একটা 
“ভদ্র সম্পর্ক" স্থাপনের কখ। বলে নিজের রাজনৈতিক বোধ ও আদশকে খণ্ডিত 
করেছেন। / 


৯৭ 


স্থরেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, ওঁশনিবেশিক 
শামনাধীন ভারীয়রা ইতালীয় অথবা গ্রীকদের মতে! তুচ্ছ প্রাণী নয়, কাঁবণ 
তার! ব্রিটিশ প্রক্গ|। তীর মতে, স্বাধীনতার জননী ইংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার 
কথ! ভাএত কি কখনও কল্পনা ও করতে পারে? স্থতরাং, সেকালের বিচ্ছিন্নতাবাদী 
চরমপন্থী নায়ক ৰিপিনচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করাব সুপারিশ 
নিয়ে তিনি ১৯*৭ সনে লর্ড মিন্টে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন । এতে স্থবেন্্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের দেশপ্রেম লজ্জা! পায়নি । আবার ইতিহাপের কী কৌতুক, 
সেই বিচ্ছিন্ন ভাকামী বিপিনচন্ত্রট স্বদেশী যুগেব অবপানে, ১৯১১ সনে, ইংলা।€৫ 
একটি ভাষণে বিন! দ্বিধায় ঘোষণা করেন, স্বয়ং ঈশ্বরও যদি ডান হাতে পৃ 
স্বাধীনত] আব বা হাতে ব্রিটিশ লামাজোর অধীন মধাদদাশশল উপনিবেশের 
বর নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হন, তাংলেও তিশি বা হাতের বরটিই চাইবেন, 
ডান হাতের পূর্ণ স্বাধীনত। নয় । 

মেই আমলে অরবিন্দ ঘোষেব কথাও ম্মরণ করা যায। তান তার 
“বনেয|তরমূ” পক্জিকায় ঘোষণা! করেছিলেন, পাজনৈতিক দিক থেকে মৃত জাতি 
নিছক একটি অপদার্থ; যার! নিজেদের দেখের ভার অন্যের হানে তুলে দেয়, তার 
নিজেদের আত্মার দখল ও বেশিদিন বজায় গাখতে পারে না। বিদেশাের হাতে 
দে্ট। তুনে দিষে আমর! মাহ্যিক উন্নতি সাধন করব__এই ধারণার মতে। 
বিভ্রান্তিকর আর কিছুই হতে পারে নাঁ। অথচ, তিনিও ভারতবর্ষের দেহটাকে 
সাআরাজাবাদী শোষকদের হাতে রেখে দিয়ে অধ্যাত্মমাধনার জন্ত রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রইণ করেছিলেন। গ্রপঙ্গত ম্মরশীয়, অনুপশলন বা যুগাস্তরের মতে। বিপ্লবী 
সংস্থার কিছু কিছু সদশ্তও কোন একটি স্তরে পৌছে অকম্মাৎ হয় সন্গ্যাম গ্রহণ 
করেছেন অধবা উধনিবেশিক শাসনবাবস্থার বশংবদত। স্বীকার করে বিপ্লবের পথ 
বর্জন করেছেন। 

অবশ্, এসব কথার পুনরাবৃত্তি করার অর্থ এ নয় যে সমাজরূপান্তরের জন্ক 
বুদ্ধিজীবীদের যে স্বীকৃত ভূমিকা-_অর্থাৎ জমিকর্ষণের ভূমিকা--তা তীরা 
কোনভাবেই পালন করেননি । নিশ্চর করেছেন; লকলে সংঘবদ্ধ বা সমভাবে না 
হলেও কেউ কেউ এককভাবে, কেউ কেউ কিছুট। ব। সংঘবদ্ধ ভাবেও, সেই দাপ্িস্ব 
পালনের চেষ্ট! করেছেন। এ প্র্ক্ষে ছু-চারটে নাম আপন] থেকেই মনে আসে। 
যেমন, “হিল পেট্রিঃট' পত্রের হরিশ্জজ মুখোপাধ্যায়, 'নীলদর্পপের' দীনবন্ধু মিত্র, 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমূখ, বারা উপপিবেশিক শোষণের স্বরূপ উদঘাটনে, 
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ব্রতী হযেছিলেন। শ্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওখা, আত্মপরিচয় হারানো! এৰং 
জাতীয় অবমাননার জন মধুস্থদনের যে ক্রনদ্ণ, অথবা বন্কমচন্ত্র যখন চোখের 
জলের মধ্য দিযে ঠার সস্তানদের যুদ্ধবিজযেব সফলতাকে বিসর্জন দেন, তখনও, 
পরোক্ষভাবে, তাতে সামাজিক জমি প্রত্তত করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ 
মর্মগীড়া এবং এই শশ্রু -এর মধ্যেও ছিল ওসনিবেশিক*শাসনবাবস্থার সীম। 
লঙ্ঘন করার ইঙ্গিত। এটা স্বীকার করার পঞেও ইতিপূর্বে আমাদের বৃদ্ধিমাগাঁয 
উত্তরাধিকার সম্পর্কে ঘেসব মস্তবা করা হয়েছে, তার একমাত্র উ-দশ্য হল 
স্বাধীনতা-পূর্ব কর্মকা ও বুদ্ধিমাগায় চিন্তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন 
হওয়া । যে দ্বিধা আর স্ব বিরোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ চাবিজ্ঞাবৈশিষ্টা 
তার স্পর্শ থেকে প্রগতিশীল চিন্তাবিদরাও সব সমধ আত্মরক্ষা করতে সমর্থ 
হননি । বাংলার রেনে্সী নামক পদাথটি কেন কলকাতা। নগরের চৌহদ্দি পার 
হুতে পারেনি বা কেন তা শুধুই নগরকেন্দ্রিক, তার হ্ুত্র এব মাধা পাওষা যাৰে 
বলে আমাদের বিশ্বাস । আর, সমাজতাস্ত্ি* বিপ্রবের আদর্শে যেসব বুদ্ধিজীবী 
উদদৃবৃদ্ধ হযেছিলেন, তাঁরা এত দীর্ঘ দিনের চেষ্টা সব্বেও কেন জনগণের জীব'নর 
কাছাকাছি পৌছুতে বার্থ হযেছেন, তার কারণও বোধ করি এখানেই খুঁজে 


পাওয়! যাবে। 
ব্াাপক গণ-সংযোগ আর গণ-সমর্থনের অভ।ব যেমন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক 


কাধক্রম অথবা বামপন্থী বাজনৈতিক সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ বা বার্থ করেছে তেমনি, 
অপর দিকে, এ সংগ্রাম যখন বিপুল গর্জনে ছভিয়ে পড়তে চেষেছে, তখন হচ্ছায় 
হোক অনিচ্ছা হোক তার গতি রোধ করার সংকীর্ণ তাগিদও নেতৃত্বের গদিতে 
আসীন বুখ্ধিজীবীদের তএফ থেকেই এসেছে। খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও এই 
মনোভঙ্গি বোঝার সুবিধার জন্ত পুনরায জওংরলাল নেহকর কথাই স্মরণ করা 
যাক। দ্বিতীয বি্যুপ্ধর ঠিক পরে-পরেই এবং ভাতের স্বাধীনতালাভের 
পূর্বাহ্ছে সমগ্র দেশে সংগ্রামী চেতনা খুব প্রথর হযে উঠছিল। এখানে সেখানে 
বিদ্রোছের আগুন জংলও উঠেছিল। পাছে মেই আগুনে দেশের রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়, পাছে গণ-নেতৃত্বের আধর্ভাৰ ঘটে, তাই সেদ্দিনকার 
জওহরলাল নেহক দেশভাগের শর্তে স্বাধীনতা! মেনে নেওয়ার জগ গান্ধীজীর 
নিকট গীড়াপীড়ি করঝেছিলেন। এইরূপ মনোভঙ্গির প্রকাশ অথবা আ্ুত্ব 
বাায় ছিল না, একথা বোধ করি জোর দিয়ে হলা যাবে লা। আমল কথা, 
কোন দেশের বুদ্ধিজীবীএাই জনগণকে বিশ্বাম করেন না বা শ্রদ্ধা! করেন না। 


চি. 


সেজত্ত, রাজনৈতিক প্রয়োজনেও জনগণের সঙ্গে মাত্বিক লংযোগ স্থাপনের 
প্রশ্নট তাদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব পায় না; বাঙালী বৃদ্ধিঞ্গীবীদের ক্ষেত্রেও তার 
কোন বাতিক্রৰ ঘটেনি। স্বাধীনতা-পূর্ব কালে মধাবিব বৃদ্ধিজীবী-পরিচালিত 
রাজনৈতিক আন্েলন কতট! গণ-মৃখী ছিল, নে বিষয়ে অনাযালেই প্রশ্নটা 
উত্থাপন করা যেতে পারে। এমন কি, স্বাধীনতা-উত্তর কালে মার্কদবাদী 
বৃদ্ধিজীবী নেতৃত্ব জনসমূত্রে পৌছতে পেরেছে কিনা, তাও প্রশ্নের অতীত নয়। 


| ২ 1 
উপনিকেশিক শ'সনব্যবস্থার অবসান এবং স্বাধীনতালাভের মধা দিয়ে পূর্ব- 


বিশ্লেষিত মনোভঙ্গিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দই ক্ষম তার আপনে অবধি ত হয়েছিলেন ; এবং 
সামগ্রিক বিচারে বলা যাষ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তারা যে এতিহু স্থাপন করে 
গিহ্ছেন, বর্তমান কালের ভারতবর্ষের জীবনের কাঠামোয় তা-ই প্রবাহিত 
রযেছে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিদায় গ্রহণের ফলে আমাদের আর্থন।িক- 
রাহ্িক কাঠামোর ইশনিবেশিক চরিত্র বদলায়; তেমনি, বল! যেতে পারে, অদ্তত 
বাহাত বুদ্ধিজীল/দর ওপনিবেশিক চবিভ্্ও ব্পাস্থরিত হযেছে। কেন না, 
বিদ্বেশী শাসকগে ঠীর বশংবদত। অথবা তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিন গত হযেছে । 
অপর পক্ষে, বিবিধ পেশা আশ্রিত, নানাপ্রকার বিশেষজ্ঞের বিদ্যা পারদরপাঁ, 
অথবা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এঁতিহ্যের অধিকারী বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী 
বাষ্রক্ষমতার ক্েন্দ্রবন্দুগলোর প্রতি আরুষ্ট হন; এবং কার্যত স্তারা ক্ষমতার 
আসনে ও এসব কেন্দ্রবিন্ুগুলোতে বিপুল সংখ্যায় গ্রতিঠিত হন। 

স্বাধীনত। পূর্ব যুগে নানাপ্রকার আদর্শগত পাথকা এবং দৃঠিভঙ্গির 
বিভিন্নতা সতেও সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের ব্যাপারে বুদ্ধিক্সীবীদের একট। সাধারণ 
একামত ছিল। ন্বাধীনত| একোর বদলে আদশগত পার্থকাটাকে প্রকট করে। 
প্রত্যেক রূপান্ত৫শীল অথব! স্থনংহত সমাজব্যবস্থায় দেখা যাষ, বুদ্ধিজীবীদের 
এক বিরাট অংশ রাষ্ট্র ও সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে আত্মিক সংযোগের সম্পর্কে 
আবদ্ধ হয, এবং অবশিষ্ট অংশ এর সঙ্গে বিঘোগের সম্পর্কে সম্পকিত থেকে 
যায়। সংযোগ এবং বিয়োগ-উতভষ পম্পর্কেরই নানাবিধ ব্যক্তিগত অথবা 
আদশগ'ত কারণ থাকা সস্ভব। কারণ ধা*ই থাকুক না কেন, একথা ঞ্ুব সত্য 
যে, ক্ষমতার আসনে প্রতিিত বুদ্ধিজীবী এবং ক্ষমতার আসন থেকে দুবাংস্থিত 
বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা! এক নয়, এক হতেও পারে না। ক্ষমতার ধে আমনকে 
একনময় সে সধালেচনায়, আক্রমণে ও সংগ্রামশীল ভাবাদর্শের প্রচার খারা 


চা 
১৬৪ 


জর্জবিত করেছিল, সেই অ।সন্ইে আজ সে প্রতিষ্টিত। ন্ততরাং, তাব ভূমিকা 
গুণগত রূপান্তর সাপি হয়েছে বলে গণ্য কবা যায়। 
অবশ স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বাষ্ট্রকাঠামোর মধ যেসৰ বুদ্ধিজীবী 
সংযুক্ত ও সংহত হয়েছিল, প্রাথমিক স্তরে তাদের মানসভঙ্গিতে আত্মপ্রতারণা 
ব| অসংগতির কোঁন লক্ষণ ছিল না । কেননা, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সব 
স্তরেই বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের অ।সনে অধিষ্তিত ছিল। সংগ্রামেব 
যুগে দেশগঠনের যেসব স্বপ্ন তাদেব মন উদ্ভাসিত করত, দেশের মাহুষকে 
হারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক উজ্জল ভবি্ষ্যতর আশায় আশাম্বিত কপত, 
সংগ্রামে শেষে বিজ্যেব দিনে সেগুলে। বাস্তবে রূপান্তরিত করার আগ্রহ এবং 
ংকল্প অ্বাভাবিক। প্রাথমিক উৎপাহ-উদ্দীপনার কালে সেখানে আদর্শগত 
বিরৃতির প্রশ্নও সম্ভবত তোল। যায না। কিন্তু, বাষ্ুকাঠামোধ মাশ্রিত যারা. 
তারা বেশিদিন মনের এ সজীবতা এবং আদশের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারে 
না। শোষণ-মতা।চারের হন্ত্রগুলে। নিধূলি করার বদলে ধীরে ধীরে এদের 
নিকটহ তারা আত্মসমর্পণ করে বলে । প্রত্যেক যুগেঠ আদর্শগত বিবতন ও 
সংঘাতের এট একট। সাধারণ স্বীকৃত ধৈশষ্টা | শ্ত্রশীল প্রবাহ অথবা আন্দোলন 
নিজস্ব আস্তর প্রেরণার তাগিদে একট। মীমায় পৌছে তার শাঁক্ত ও প্রেবণ' 
হারিয়ে ফেলে । সে শ্রবস্থায় তার লক্ষ্য হয়, শুধু আকড়ে ধরার, বেঁ.চ থাকার, 
সংরক্ষণের। সেই তাগিদ থেকেই বুদ্ধিজীবীদের কে কিছু নতুন কথ: 
ংযোজিত হয, অথবা বাবহাবি £ কর্মকাণ্ডে কৌশলগত পরিবর্তন কিছু ঘটে, য. 
হৃষ্টিশীলতা বা দক্ষতার অভাব ঢাকার সহায়তা করে। দেখ! যায়, যে রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকে তারা নিজেরাই একদ1 অযৌক্তিক, অ-গণতান্ত্রক বলে নিন্দা করে 
এসেছে, তাকেই, নতুন পরিবতিত পরিবেশে, গণতন্ত্রের সার্থকতম প্রকাশ বলে 
ঘোষণা কর! হয়। তারতবর্ষকে বল হয়, পৃথিবীর “বৃহত্তম” গণতন্ত্র। এই 
বৃহত্তম শব্টির একট) আবেগময় আবেদিন আছে, যার ব্যবহার দ্বারা শাসন- 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণের হৃদয় হরণ করার চেষ্ট। করে 
এসেছেন। তা ছাড়া, জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞচারও কর হয় ; যেমন বলা 
হয়ে থাকে, এ ব্যবস্থা ছাড়া সাম্যবাদী বাষ্ট্রকাঠামোয় ব্যক্তির নিজস্ব মত প্রকাশের 
। কোন স্বাধীনতাই নেই । আর, এ কথাট। প্রচার করার জন্ক বিভিন্ন পত্র-পতিকাক 


মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের নিয়োগ করা হয়। এমনিভাবে, অগ্রসর হতে হতে 
একদিন দেখা যায়, যে আদর্শবাদ একদ। তাঁদের কহম্বরকে উদ্দীপ্ত করেছিল তা 
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আব নেই, +বিবর্তে আম্ম প্রকাশ করেছে এক অছ্ুন দন্ত । এই দন্ত 'আমিই আমাৰ 
বাষ্ট' এই বাঁজকীয মনৌভঙ্গি যেকে খব দূবব তর নয। জানীয স্মবে জওহরলাল 
নেহর থেকে শুরু করে ল্য কন্ঠ পর্ধন্ত এবং পশ্চিম বালব পরিশিনে বিধ।নক্জ 


রাষ থেকে সিদ্ধার্থশংকব বাষ পরধস্ত নেতবুন্দের চালচলন বলাকওষা কর্মপদ্ধতি 
ইততাদি বিশ্লেষণ কবলে এই মন্তবোর স্গাতা প্রমাণিত হবে । বামমাগাঁষ কোন 


কোন মন্ত্রর_ণার! বুদ্ধিজীবী কপে খ্াতিতে স্থিহ ছিলেন_-আচরণও এ 
উক্তির ইঙ্গিত বহন কবে। 

স্বন্বাং সংগ্রামশীল শাবাদশধ প্রবক্ত', জনগণে আশানমাকাজ্জাকে 
বাস্তবে পবিশত কবাব আগ্রচ্ ব্যাকুল সামাক্দিক মার্থনীতিক কাসামোব মামূল 
রূশামস্থবের জনা বছিশবিকব যে নুদ্ধিজীবীকে একদা নাযকর ভমিকীয দেখা 
গিয়েছিল, সে এবং "মামিই মাগার বাষ্ট' ঘোষ 1ক।বী বৃদ্থিলীবী এক বান্তি নয। 
কাবণ, সামাজিক অনভিজ্ঞ ঠায় «ট' তে। প্বন্ঃসিদ্। বনে প্রমাণিত যে, কেট যদি 
ক্ষমতাঁব ন্নাদ গু“ণ করে নাহলে ক্ষমতাও তার স্বাদ গ্রহণ করে| স্বাধীনতা-পর্ব 
এবং স্বাপীনতা তব যুগের জওহন্লাল নেহরুর পবস্পবপিবোধী উক্তির 
তুলনামূলক বিচাব করলেই এই টি, পবিষ্কৰ হবে। মেজগই, এই পর্বে 
অভিজ্ঞতায দেখা গেছে. আপাতদৃষ্টিতে নিচক্ষণ কর্তব্নিষ্ঠ ব্যভিদেব দ্বাৰা 
পরিচালিত হলেও যে প্রশাসনবাবন্থ! বিবেক অথব! মননশীল-ত1 মথব। আদর্শবাদ 
ভুলে যায, তা খুব 'তাডাতাডভিই সংবেদনশীলতা হারা, এবং পরিণামে 
রাজনৈতিক অবক্ষয়ের পথ প বঞ্চাব করে। 

ফলে, নিরন্তর জিজ্ঞ/সা এবং গণজীবনকে উপলনন্ধ করার আগ্রহ, সামাজিক 
প্রবাথকে বিচারবিশ্লেষণেব মধা দিযে বুদ্ধগত করাব প্রধোজনীয়তা, এবং 
মানবিক কল্যাণেব আদর্শ অষ্টঘরণ করার সংকল্প থেকে যে কর্মোগ্ঘম জন্ম নেষ, 
মনের এবং সমাজের জমি কর্ষণ করার যে একান্তিক চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে, রাষ্ট্র 
কাঠামোর মধ্যে আশ্রিত অথবা এর সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সেই 

ংপ্রামী কর্মোগ্কম আশা কর] যায ন|। এট] সেই লব বাকিদের নিকণ্ই কাম 

আর প্রাপা, ধারা বাষ্ট্রক।ঠামোর সঙ্গে বিযোগের সম্পর্কে সম্পর্কিত ? অর্থাৎ, ধারা 
ক্ষমতাব বিনুগুলে থেকে দূরবন্থী, ধাবা ক্ষমতার বিন্ুকে স্পর্শ কবেন নি, যাদের 
আদর্শবাদ মৃতা বরণ করে নি। 

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরমুহ্‌র্তেই কিভাবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার 
পরিবর্তন হতে থাকে, তার কিছুটা! প্রত্াক্ষ পরিচয় গ্রহণ কর! যাঁক। ভারতবর্ষের 
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সাম!জিক ও আর্থনতিক কাঠায়োকে রূপান্তরিত করা, এর মাধুদনকীকরণ, 
প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিকল্পন! অচুযাধী বাবার করে শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন এবং 
মে পথে সমাজবিপ্র“্বর সংগঠন, ইত্যার্দি কথ! সাআরাজাবা্দ বিধোধী আন্দখলনের 
দ্বিন থেকেই বল৷ হচ্ছিল। ১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্টের পর গুঁদস্কযাধী কিছু কিছু 
কাধক্রম গৃহ ও হতে থাকে , নতুন প্তুন শিল্পনগরী, ইম্পাতনগর", সেচ বিছ্বাৎ 
ইত্যাদি প্রকল্প, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনকজ্জীবনের নানাবিধবাবস্থা, অসংখ্য জাতীয় 
গবেষণাগার প্রষঠ' ইতাঃদির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও গ্রযুক্তিবিদ্ভার বাবহারিক প্রসার 
ঘটে, তথাকথিত কল্যাণরাষ্ট্রের উন্নষনমূলক কর্মকা গু রচনাষ ও রূপাষণে অর্থনীতি 
বিদ, সমাজতত্ববিদ, নৃতত্ববিদ, শিক্ষার্দি এবং অন্ান্ত শ্রোর কাদ্ধজবীদের 
নিধোগ অপরিহার্য হয়ে পডে। আর, দীর্ঘধকালের অবহলিত বুদ্ধজীবীরা এই 
বিপুলসংখাক পদস্থত্টর মাধ্যমে আত্ম প্রতিষ্ঠার সুযে!গ লাভ করেন। তা ছাড়া, 
সাহিত্য ললিতকল! সঙ্গীত-নাটক নৃত্য আকাদেমী প্রতিষ্ঠা, জাতীয় অধ্যাপকপদ্ 
হুষ্টি সাহিত্যের ও শিল্পকর্ষের ছন্চ আথিক পুরস্কার, নানাপ্রকার উপাধি বিতরণ, 
এজাতীয় নাশাবিধ উপায়ে বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি আকুষ্ট করা হতে 
থাকে। প্রতিভার স্বীকৃতি ও সম্মানদান সম্ভবত শাসকগোঠীর চিন্তায় উপস্থিত 
ছিল; কিন্তু অন্য যে কথাটি অন্রচ্চারিতভাবে উপস্থি* ছিল তা হল এর! 
জনসাধারণের নিকট এই রাষ্ীয কাঠামোর কল্যাণধমি তার কথা প্রচার করুন, 
এবং এর স্থাধিত্বে মহাযক হোন । মার, বিচিত্রচরিত্র বুদ্ধজীবীদের মধো এমন 
লোকের তো৷ সংখা! কম নয যশাদের নিকট আদর্শের চাইতে বাক্তিগত সমৃদ্ধি ও 
প্রত্ষ্ঠার ভাবনা! অনেক বড । সুতরাং নতুন কর্ধাংদের সেবা কে আগ 
প্রাণদান করবে, তার জন্য এদের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতার সহি হয। সেই 
সময় এক কালের প্রগতিশীল বল পরিচিত অনেক যশন্থী ব্ক্তিকেও কোন কোন 
নিক্দিতচরিত্র কংগ্রেম নেতার কু! লাভের জন্ত ধ্ণ। দিতে দেখা! গেছে। অনেকে 
ভিক্ষ। লাভ করেছেনও, এবং বৈষয়িক সম্বদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছেন। 

আরও কিছুকাল বাদে, অর্থাৎ বিগত দণকে, আমীবন পেন্সন দেবার 
প্রলোভনে রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে এককালের বিপ্লবীদের সংযুক্ত করার পরিকল্পন) 
গ্রংণ কর! হয় । অনেকের পক্ষেই এ প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়! সম্ভব হয়নি। 
অনেকে এতে পেয়েছেন অতীত সংগ্রামের স্বীকৃতি, কেউ পেয়েছেন শিরাপত্ত।র 
আশ্বাস আর অর্থ(চস্তা থেকে মুক্তি । কিছু, এই আহুসমপণের পথে বুদ্ধিজীবী 
মত্ত! যে মুড়্াবরণ কবুল, মে গুশ্ন কেউ বিচার কবে দেখল ন1। 


শুধু ষে সরকারী কাঠামোর মাকর্ষণই তাদের সম্মুখ উপস্থিত ছিল তা 
নয়; বিভিন্ন শিল্পগ্রতিষ্ঠান এবং সংনারদ ও সাহিত্যের কারবারী যাঁরা এ 
কাগামোকে লালন ও ধারণ কর"ছ, বুদ্ধিজীবীদের জনা তাদের পুরস্কার ও 
প্রলোভনের মাত্াও কিছু কয ছিল না. এখন৪ কম নেই ' কলকাভাঁব একটি 
অদ্ধিঘীস সংবাদপত্রগোঠীে কেন্দ্র কবে যে বৃদ্ধিজীনী-চক্র গড় উঠেছে, তার 
কথা এখানে উ:ল্লখ করা যেত পাবে। সেখানে কবি-ইণলাসিক নিবন্ধকার 
যার! জমাযেত হয়েছেন, তীর্দের মধো অতনপ্ক আছেন ধ'ব! একদা লামাবাদী 
বলে পরিচিত ছিলেন । এ গোরঠী:ক কন্ত্র কবে ১৯৬২ সনে চীন-ভারত যুদ্ধের 
পটভূমিতে “স্বাধীন সাহিত্য সমান্গ' নায়ে একটি লংস্থা হঠাৎ খু! কলরব স্থতি করে- 
ছিল। উদ্দেশ ছিল অতি পবিষ্কার--মামাবাদ নামক বঘ্টিকে প্রতিবোধ করা, যাব 
অন্য অর্থ ছল বর্তমান রাষ্টী্ষ কাঠামোকে উজ্জীবিত ও স্থসংহত বাখা। খন 
সাম্যবাদের প্রশ্চি সহাম্মভূতিশীল বলে পরিচিত অনেক লেখককেই বাক্তিগত 
স্থখমমুদ্ধির স্বার্থে, এইরূপ শ্বীকারোক্তি করতে দেখা গেছে যে, অ।সলে কোনদিনই 
তার! সামাবাদী ছিলেন নাঃ বসত, “গণতান্ত্িহ' রাষ্্র্কাঠামোর প্রতিই তাদের 
আন্তরিক আন্বগ হা। এ সংস্থাটি অপমৃত্যু ঘটলেও, সেই মনোভঙ্গি যে মালোচা 
ও সমগোতীয় অন্যান্ত গোঠঠীব মধো ক্রিগাশীল ছিল এবং বর্তমানেও আছে. তা 
উল্লেখেব অপেক্ষ রাখে না। এ থেকে এই তত্ব প্রমাণিত হম কাঞ্চনসংস্পর্শে 
মাধ কীভাবে আপন সত্ব। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং আদরশগ হ ভিত্তির পচন শুরু, 
হুগ। শেক্সসীগরের একটি উক্তি অন্রসবণ করে বলা ধায়, পল্মক্ুল পচতে আরস্ত 
করলে যেমন আগাছা! থেকেও পেশি ঘু্গন্ধ ছড়াষঃ তেমনি প্রগণতবাদী বুদ্ধিজীবী 
পচপত থাকলে কাধেমী স্ব ্গানীদের থেকে ও বেশি দুর্গন্ধ ছড়াষ। জরুরী অবস্থার 
সময এত বিপুল বিস্ত।র লক্ষা করা গেছে। দেখ! গেছে, কিভাবে ভয়ে এবং 
আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় বহুপংখাক বুদ্ধিক্গীবী মাত্মবিক্রঘের পথ ধরে অগ্রসর 
হয়েছিলেন ।. 

এখানে একটা প্রশ্ন মংগতভ।বেই উত্থাপন কর! যেতে পারে। রাহীয 
কাঠ।মের নিকট বিশেষজ্ঞের বিগ্ভাবুদ্ধি বিক্রয় করে যারা জীবিক! নির্বাহ করে, 
এতিহামিক-সামাজিক পরিস্থিত সম্মত ন্যায় ও সত্যের পথ অন্ুনরণ করে না, 
তাদের বুদ্ধিজীবী বলে স্বীকতি দেওয়। ঘায় কি? প্রয়াত মাকিন অধ্যাপক পল 
এ, বারান এদের বলেছিলেন, “মেধা-শ্রমিক' $ এই সংজ্ঞা খুবই যুক্তিল'গত, এবং 
সেজন্লই অ'লোচ্য বুদ্ধিঙগীবাদর সম্পর্কে ত! অনায়াসেই প্রয়োগ করা চলে। 


এদের মনোভঙ্গি মনেকটা এই প্রকার £ সমাজের আর্থনীতিক, রাজনৈন্ক অথবা 
সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধাবণ বা লক্ষা নিরূপণে তাদের কোনই দাষ্দাধিত্ব নেই, 
রাষ্ট্রকাঠীম়োপ অন্ত এক স্তবে তা স্থিবীকুত ও পরিকল্পিত হয; ,কাঠাশোব 
অবিচ্ছেন্/ অঙ্গ হিসেবে তাদের দাহিত্ব এসব কাধক্রম ব্ূপাঁষণে সক্ক্িষ ভূম্কি। 
গ্রহণ কণা, রাষ্টরবিবাধকর্দের নিকট শ্বান্থগত্য জ্ঞাপন করা । এই দৃষ্টিকোণের মধ 
যুক্তি নেঠ, এ কথ| বল! যাঁধ না নিশ্চঘহ , কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একক্বাও ভে'ল! চলে না 
যে. এই দৃষ্টিমার্গ দ্বারা এ কাজ শিঃস্বণ করলে বৃদ্ধিতে নৈতিক দাখিত্ব থেকে মৃক্তি 
দেওয়া হয। প্রশ্ন এই, বুদ্ধিজীবী বূকুপ যে চিহ্ছিত বা চিন্কি ন হতে ইচ্ছুক, £স কি 
আপন বিবেককে নৈতিক দযিত্ব থেকে মৃক্ত বাখতে পারে? বাষ্টরীয কাঠামোর 
স”ঙ্গ সংযুক্ত ব্যক্তিগণ নৈতিক নিবপেক্ষত অথনা ব্লীবত্ব লালন ক'বে এবং মানৰিক 
শ্রেসেব চিস্কা থেকে মনকে বিষুক্ত ক'রে 'ইভাবেই স্থিশা স্থান রক্ষা করছে, 
এবং কাঁম্মী স্বাদে আধিশত্যেব ভিতগ্তলোকে আবও বেশি শক্তিশালী করাব 
কাজে সহাধ-ল কবচ। থচ, বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে ঠিক উ-প্ট জিনিসটাই 
পাওযাঁব কথা, তাদের কর্ম-চিন্ত'-আদর্শের মাধামেই সমাজের বিবেক স্থষ্ট ও 
অভিনাক্ত হুম এব" টন্নশতর রাঝাষ ক'ঠামোব স্বপ্ন উদ্ভাসিত হুয। 


বর্তমান বা্রনাবন্থাব বিধাষক এবং স্থিতাবস্তার রক্ষক মেধ'-শ্রমিক তথা 
বৃদ্ধজীখীব দল মম্মলিভভাবে বিগত ত্রিশ বছরে, মর্যাৎ, জাতীয পর্যাষে 
কংগ্রেস সবকারেব প্নেব কাল পথন্ত, যে কফ্কেটি ক্ষেত্রে আশ্চর্য সফল-ত1 অর্গন 
করেছেন, ত। «বাণ চিন্হ 5 করা চলে। প্রথমত, ধনবাঁদী মভাতাব যে আন্তব 
প্রেরণা--অর্থৃৎ, টাকা কামাও, নতুবা নোংরা খেষে মবো--তা সমগ্র সমাজ- 
কাঠামোর রক্ধে রঙ্ব অনগ্রবেশ কবানো হযেছে। «ই মানাভঙ্গি এমন 
মারাত্মকভাবে বিস্তৃত হস্ছে যে, শ্রাস্নীতি আর সনতার প্রশ্ন বিৎর্জন দিষে মানুষ 
একমাত্র অর্থ উপার্জনকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ কবতে শিখেছে । সম্মুখে 
অনাহার, উপবাস, মুত্ু,_-এই ভয়কে নব সময চোখের সামনে তুল ধরে 
শা,কগে্ঠী সমস্ত নীতিবোধকে হনা করতে পেরেছে। এই কাজে 
আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন কিন্তু স্থিতাবস্থার সমর্থক ভেখক ও বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রীয 
পিধাযকদের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সহযোগিতা করছেন। এ শ্রেণীর লেখকদের 
সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণে দেখা যাষ, মানুষকে তারা অর্থচিন্তা বা যৌ* ক্ষণাষ উদ্‌ত্রাস্ত 
সত্তারূপেই চিন্তা কবূত অভ্যস্ত; মহত্তর জীবনের আকাজ্ছ, স্বপ্ন, মানবিকতা, 
কল্যাণবোধ ইত্যার্দি যেন চিরকালের জন্ত মুছে গেছে । ধনবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর 


১৪৫ 


আর্থনীনিক, রাজনৈতিক বাবস্থাগুলে। মানুষকে খাটে! করেছে বাইরের দিক 
থেকে ; আার ভাবান্ঠভূপ্তিব দিন থেকে মান্মূকে বরাবর খাটো করে রাখতে 
চাইছেন আপন পন্তা থেকে বিচাত এদব লেখক। আর এরই প্রা 
সমান্তরলিভাবে দেখা যাধ, দেশীষ ভাষাষ সর্বাধিক বিক্রীত এবং নির্ভয়ে বলা ধায় 
সর্বাধিক বিরত সংবাঁদপত্রগোঠী গুলোর মেধা-শ্রমিক সাংবাদিকগণ যেন মাছকে 
সবসমষ একট' উত্তেজনা একটা শিহরন, একট! বিকারেব মধ্যে মাতিষে তাতিয়ে 
রাখতে চাইছেন । সুস্থ, প্রসন্ন, স্থ্টশীল, বা সংগ্রামী ভাবনা তাব মন থেকে দুরে 
সবিষে বাঁখা হয । আব সে কারণেই মনিশষ নীঁকীয পরিবেশ স্ট্টি করে নানা 
প্রকাব বিলাতী ও মাকিনী কেচ্ছা পবিবেশন কব' হযে থাকে | এইসব সংবাদপত্তে 
ষেলব “ফীচাঁব+ নিবন্ধ প্রক্কাশিত হয. তাতেও প্রবাহিত জীবনের টাটক। প্রতিচ্ছবি 
কিছুই খুজে পাঁওষা যায না, কিছু কিছু শ্ত্তিরোমন্থন কিছু ব্াক্তিক 
মুখান্ুভুন্তি, দু-একটি অস্পষ্ট মুখ, একটা উদ্দেশ্হীন অস্তিত্বের স্বাদ ইত্যার্দি হল 
এসব বচনার বিষষকন্ত। 

দ্বি্ীধত. মাম্কঘেব মন (থকে সিকালব চেতনাকে অপসাবিত করার ছেষ্টা 
হযেছে। ঝ্রকাঠামোব আমূল বপান্তব যে সম্তা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অস্গুযায়ী 
ঘার্থনীতিক ও সামাজিক সম্পর্ক যে নতুন করে স্থা্টি কবা সম্ভব, এমনকি এই 
'গণতা ত্র কাঠামোর মধোও যে সম্ভাবনামধতা রযেছে, তার দরজ। সম্পূর্ণরূপে 
বন্ধ কবে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্ট! চালানো হযেছে । আর এরই অঙ্গ ছিসেবে 
মা্টষেব কঠ থেকে প্রতিবাদের ভাষাটি হরণ করাব অপচেষ্ট। কবা হয়েছে। 
শাঁদকগো্ীব মাশ্রঘ ছাডা অন্ত কোন আশ্রঘ নেই, তাদের উচ্ছিষ্ট ছাঁডা অন্থ কোন 
খাছ্য নেই, 'তাদেব পদাঙ্ক ন্সরণ করা ছাড়! এই অরণো অলস কোন পথ নেই,-_ 
এমনি ধরনের একটা ভীতিহ্হ্বিল পরিবেশ সৃষ্টি করে মাছুষকে হতাশা, অকর্মণ্যত 
আর অবসাদের মধো শিক্ষেপ করার এক ষড়যন্ত্র চলেছিল । জরুরী অবস্থাকালীন 
ভারতবর্ষের বথা স্মরণ করলেই £ই উক্তির বথার্থতা উপলব্ধি কর] যাবে । জীবনের 
এই দেঁউলিয়! রীপ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা, বলা বায়, শাসকগোঠ্ঠীর অপূর্ব 
রূপকর্ম। 

এই রূপকর্মে মেধা শ্রমিকে পরিণত বুদ্ধিজীবীর দল বথাপাধ্য চে করেছে। 
ছু-একটি ঘটনা ও পরিস্থিতির উল্লেখ কর! বাক । জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী 
কলকাতাধ রাঁজতবনে ভাবের আদানপ্রদ্ানের জন্ত এক বৃদ্ধিজীবী-সম্মেলন আহ্বান 
করেছিলেন। শোনা বা, বিভিন্ন পেশায় আশ্রিত বহু লোক তার জয়যাত্রা 


শুভেচ্ছ! জানালার জঙ সেখানে সমবেত হয়েছিল । অন্য দিকে, উত্তর কলকাতার 
“স্টার? রঙ্গমঞ্চে উৎপল দত্তর একটি নাটকের অভিনধকে কেন করে শাপকগো্ঠীর 
ঝটিকাবাহিনী এক বীভংস তাণ্ুস্বর স্থক্টি করে, অভিনয বন্ধ হযে যাষ, বশস্্ী 
শিল্পীরা অপমানিত লাঞ্ছিত আহত হন। আব, ছোট ছোট নাট্যলংস্থা ধারা! পথের 
ধারে স্বগ্ষণের নাটক অভিণয় করে জনসাধারণকে আনন্দদান' করত এবং জীবনের 
সমন্তাি সম্পর্কে অবহিত রাখত, তাদেব উপরও যখন-ন্খন পুলিশী আক্রমণ 
চালিয়ে মুখর ভাষ। হরণ করা হত। এমনি এক আক্রমণের কালে কার্জন 
পার্কে প্রবীর দত্ত নাএক একটি যুবককে হতা' করা ২য় । অথচ আশ্চর্য এই, যারা 
রাঁজভবনে ইন্দিবার প্রীতিলাভের জন্য সমবেত হয়েছিলেন, তারা কিন্ত কখনও 
এই ছুটি ঘটনার কোনটাবই নিন্। করেনলি। বর", আকাশবাণীর তৎকালীন 
সমীক্ষাগুলে। থেকে একথাই বার বার শোনা গেছে যে, বর্তমানে নাট্য সংস্থা গুলো 
ব্রিটশ আমলের চেষে অনেক বেণি স্বাধীনতা ভোগ করছে, সরকারী নিয়ত 
অনেক বেশ শিখল, শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কথ! অবান্তর, ইত্যাছি 
কিন্ত তাগবের কোন নিন নেই। 


প্রসঙ্গত, আকাশবাণী থেকে প্রচারিত আর্থনীতিক নিষযের বিশেষ 
বুদ্ধজীবীদের কিছু সমীক্ষার উল্লেখ কর যাক। বিষধটি মুদ্রান্ীতি, অতএৰ 
ব্যাপারটা কন । সমীক্ষাগুলা থেকে যা! জানা গিয়েছিল তা হল, মুদ্রান্ষীতি 
ুনিয়াজোড! এক সমস্ত, বর্তমান বিশ্বশরিস্থিতিতে অপরিহাধ; তাই সকলকে 
এঁকাবন্ধভাবে এর মোকাখিলাষ এগিমে আনতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, 
ধর্মঘট ইতা।প্তে উৎপাগন বদ্ধ নাছয ইত্াদি। অর্থনীতি-সংক্রান্ত মূল সমস্ত 
এডিযে গিয়ে এঁকাবদ্ধ হযার নৈতিক উপদেশ দেওয়াও জন্য কোন বিশেষজ্ের 
প্রযোজন হয না। তথাপি, বিশেবজ্জরা যখন এই ধরনের উপদেশ দেন, তখন 
বুঝতেই হয় যে তীন্দের মন মৃদ্রান্ষীতিতে নেই, মেট! ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্টুগুলোর 
আনাচে কানাচে খুবঘুর করছে এবং আশ্রয ভিক্ষা! করছে। এমনিভাবে 
বিবেক ও বুদ্ধি থেকে আপন সব্থাকে বিচ্ছিন্ন করে একদল বুদ্ধিজীবী নিজেদের 
ক্লীব করে দিয়েছেন । লক্ষাহল উচ্চপদ ও আথিক সমৃদ্ধ। এদের সম্পর্কে 
লগুদশ শতকের ফরাসী পাতী বসওয়া র এই সুন্দর উক্ভিট প্রয়োগ কর! যায়ঃ 
"আমি তাকে সই করেছিলাম দে দেছেও আত্মাময় ছবে আশায়; জার এখন গে 
এমন কি আত্মায়ও কামময় হয়ে উঠেছে।” [] 9168090 110) 00 ৮৩ 501110881 
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এই শ্রেণীর বৃদ্ধিজীবী সম্পর্কে ১৯৭২ সনে সুপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচার- 
পতি স্বধর্ম থেকে ক্চাতির এবং ট্রিঞ্জন'-এর অভিযোগ উত্াপন করেছিলেন। 
বল! বাহুলা, তিনি এদের বাষ্্রত্বহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেননি, কঝেছেন 
জনগণের প্রতি প্রতারণার অভিযোগ । বলেছিলেন, অন্যটি ও সংহত বাক্িত্বের 
গুণে যেলব মূলাবোধকে বুদ্ধিজীবী সমান পবিত্র বলে মনে করে, সেগুলো সম্পর্কে 
সোচ্চার ন! হযে এব' কর্তবাত্রষ্ট হযেছেন। বান্রীয় জীবনে যেক্রেদ, মানি ও 
মিথাচাবের অস্তিত্ব রয়েছে এবং ঘা! প্রতিদিন প্রকট তর হচ্ছে, এবং যে লামাঁজিক- 
আর্থনীতিক অন্যায় ও শোধণকে মিষ্ট কথায় লালন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে এদের 
ক নীরব। অথবা, আত্মসম্দ্ধিব চিন্তায় এর| এতই মশগুল যে & অন্যায় ও 
শোষণ এদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে না। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির সাহাষ্যে 
এই মানসভঙ্গির সার্থক পরি5য় দেওয়া! যেতে পারে। তিনি 'সত্যের আহ্যান" 
প্রবন্ধে লিখেছিলেন, *বিশ্বপ্রক্কতি যখন যৌম।ছিকে যৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় 
ভাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে 
ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব করার দ্বার! এই যে তাদের আত্মতাগ এতে 
তারা মুক্তির উল্টো পথে গেল।” স্থিতাবস্থার সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা ও হ্ত-ধর্ম 
থেকে বিচাত হয়ে মুক্তির উপ্টে৷ পথেই গেলেন, প্রচলিত সামাজিক কাঠাষো৷ 
অক্ষত রাখার জন্য নিজেদের খর্ব এবং ক্লীব করে দিলেন । 

অবশ, শাসকগো্ঠীর মধো যেমন স্ব-বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি মেধা- 
শ্রমিকদের কোন কোন পরিস্থিতিতে খর্ব তার গণ্থী অতিক্রম করতে দেখ! 
গেছে। যেমন, জকরী অবস্থার কালে; তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠাযোয় আন্থাশীল 
কোন কোন বুদ্ধিজীবীকে স্বাধীনতার সপক্ষে এবং মৌলিক অধিকারের দাবিতে 
সোচ্চার হতে এবং পরিণামে নির্যাতিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু, এটা তথাপি 
ত্বীকার্, এ নিধাতন তাদের মধে কোনরূপ গুণগত ঝপাস্ধর লিয়ে আসেনি । 
নির্দিষ্ট শিবিরে তাদের স্থান নির্ধারিতই আছে। 


॥ ৩ ॥ 
গত পক্ষে, বাষ্টক্ষমত1 থেকে মূরবর্তা অর্থাৎ আদর্শে ও মনোভঙ্গিতে বামপন্থী 


বুদ্ধিজীবীদের চিন্ত। ও কর্ণের মধ্য দিয়েই সথহিণীল এতিহ ও ভূমিক। অব্যাহত- 
'্তাবে প্রবাহিত থাকে। আমাদের আলোচা সময়পীমার মধ্যে এই ভূমিকা 


কিভাবে পাপিত হয়েছে বা আদৌ পালিত হয়েছে কিনা, এবং এর সকলত! ব 
ব্যধতাব লক্ষণগুলে! ক, তাই এবার বিচার করা! যাক । 


*৬ঠৈ 


এ প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বপ্রথম ম্মবণে রাখ! প্রণ্যাজন | সেট। হল সীধারণভাবে 
বামপন্থী বাঁজনৈনিক চিন্তা, আদর্শ ও কর্মনীন্দির শোচনীগ বিশ্জ্খল! ও বিভ্রান্তি 
আরও খোলাখলিভাবে বলন্তে গেলে একে রাজনৈতিক চিন্ত। ও আদর্শব অবক্ষষ 
বলেও চিহ্নিত করা যাষ। যেসব রাজনৈতিক দল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদশে 
বিশ্বাসী, তাদের দলীয কর্মকাণ্ড এবং গৃহীন নীতি বিঙ্লীষণ করলে এ কথাটাই 
মনে স্থিত হতে চাষ যে,বিপ্রব শবট ইদানীং একটা বাষবীম থস্ততে পরিণত 
হ্‌ ছে, মুখের ভাষায এর স্বীকুতি লক্ষ করা গেলেও কাজের ভাষাষ এর স্বীকৃতি 
একান্ত অন্গপ।স্থত। কাবণঃ যে বুূ্জাষ! রাষ্ট্রকাঠামে' উচ্ছেদ করে নমাজতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্র গ্রতিষ্ঠার তত্বগত শ্মঙ্গীকারে তারা দীক্ষিত, সেই বৃর্জোধ। বাষ্্বাবস্থা প্রদত্ত 
স্থখস্বাচ্ছনায ও অধিকাঁব ভোগের প্রতি তীর' অধিকতর তৎপব | এমন কিঃ যে- 
সব লক্ষণ প্রকট হযে উঠেছে তাতে মনে হয়, বুর্জোষ। দলগুলোব সঙ্গে ক্ষমতা 
ভাগাভাগিতেও তাঁদের বড একট! মাপত্তি নেই । প্রত্যক্ষ আলোচনাষ, বক্ৃতাষ, 
দলীধ মুখপত্রে নানাবিধ -াত্বিক যুভ্তিএ অবতাবণা করা হয সত্য, তথাপি যে 
কোন সচেতন ব্যক্তিই অঙ্ভব করেন যে, বিধানমভ'-লোকমভাষ অধিকতব 
আসনে জষী হওষার ভিত্তিতেই এমব দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালিত 
হয। ফলে, বিপ্লবেব সংগঠন উহা থেকে যাঁচ্ছে। এই সাধারণ বাজনৈতিক 
অবক্ষষের প্রভাব বিভিন্ন দলের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের উপর অবশ্ঠই লক্ষ্য কর! 
বাষ। 

সেই অবক্ষষকে রোধ করার এবং বৈপ্লবিক মনোভঙ্গিকে প্রজলিত রাখার 
একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা স্ফুলিঙ্গের মতো! আবিভূর্তি হযেছিল ১৯৬৭ সনে, 
নকুশালবাঁডি আন্দোলন ও এর পরবর্তী রাজনৈতিক বিক্ষোভের মাধ্যমে । কিন্ত, 
পরিণামে সেই প্রচেষ্টা সার্থকতা! অর্জন করেনি , অবক্ষয়ী মনোভাব তাতে আরও 
শক্তিশালী হয়েছে। সম্প্রতি এ আন্দোলনের ব্যর্থতাব পরিপ্রেক্ষিতে যেলৰ 
আত্মলয়ালোচন1 প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এট পরিষ্কার, বাস্তব পরিস্থিতি 
অঙ্গধায়ী যেভাবে বৈপ্লবিক তত্ব প্রযৌগ কর। উচিত ছিল, সেভাবে তা গ্রযোগ 
করা হয়নি । ফলে, তত্ব ও কর্ম_উভযই বিপথচারী হয়েছে, এবং তা সামগ্রিক 
অর্থে গণ-মানসকে স্পর্শ করতেও পারেনি । এমনি ধরনের একটি সমীক্ষায় ঘোষণা 
কর! হয়েছে, “ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহ, আত্মসমালোচনার অনিচ্ছা, সঠিক 
রাজনৈতিক পথ আবিষ্কারের পরিবর্তে অহংবাদের প্রাধান্চ, বন্ধুত্বপূর্ণ 
সঙ্গালোচনাকে অসহিষ্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে প্রতিবিপ্রবী বলে 


কালিমালিঞ্চ করা-_-এক কথায় আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
জীবনে চিরকালের" ' “বদ অভ্যাসগুলি নতুনরূপে আবিভূত হোল। ধর্মস্প্রদয়ের 
মধ্যে গুরু পাকড়িয়ে দল উপদলে বিভক্তিকরণের ও পারস্পরিক কাদা 
ছোড়াছুঁড়ির যে এঁতিহু-_তারই অবিচ্ছেপ্ত অহুবৃত্তি দেখছি |” [মধ্যাহ, বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীর নংকট সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃঃ ১২৪] 


এট রাজনৈতিক অক্ষয়কে আঞ্জকের পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিমাগাঁয় অস্তিত্বের 
অনতম বঢ় সতা রূপে গ্রহণ করে এরই পটভূমিকায় বুদ্ধিজীবীর্দের কর্ম ও আচরণ 
বিচাব কর! উচিত । এই প্রেক্ষিতে বিচাব করলে দেখ' যাবে যে, বিভিন্ন বামপন্থী 
দলের মক্ষে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা দলীয় বাঁজনীতির সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ঘুরপাক 
খাচ্ছেন। সীমা উপলব্ধি কবে আদর্শবাদদের আলোকে একে প্রজঙ্লিত প্রসারিত 
কবাব কাধক্রম অন্ুঙ্থত হযনি। ধর! যাক পি শি-আই সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের 
কথা। কংগ্রেস সরকার এবং সোভিয়েতের সংস্কারবাদের প্রতি আঙ্গগত্য দলীয 
কর্মনীতি ইওযাঁধ এই শিবিবে স্বাধীন চিন্তা বা আদর্শগত নিষ্ঠ| নজরে পড়ে না; 
ববং তীদেব ভূষিকায় ইওরোপীয সোশ্তাল-ডেমোক্র্যাটদের নিনতি এঁতিছের 
পুনবাবুন্িই লক্ষা কবা গেছে, যা শালীনতার মীমা। লঙ্ঘন করে মাও সেতৃংকে 
নিষে বাঙগন্দ্রি কতেও কুত্ঠিত হয়নি । আবার জরুখী অবস্থার সময় মহাকরণে 
বসে সহমরমার্দের লেখ।র উপব পুলিশী অথাৎ সেম্সবের কাঁচি চালাতেও লজ্জা 
বোধ করেনি । চৌকিদারি জিনিমট। আদপেই শ্রদ্ধেঘ নয়) তার উপর মতাদশ 
ভিন্ন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আস্থাশীল লেখকদের উপর চৌকিদ্ারি 
কর] যে কোন আদর্শবাদী মাগুষই বিবেকবিরুদ্ধ বলে গণ্য কবে। কিন্তু, আলোচ্য 
বুদ্ধিজীবী মহল তা করেনি । তাই, সাহিত্য-্সমালোচন! ও সংস্কৃতি-ব্যাখ্যানের 
শ্রদ্ধ হাঁ এতিহ এবং সংগ্রামী আত্মত্যাগ সত্বেও একজন প্রবীণ প্রাক্তন বিপ্রবীকে 
এই চৌকিদাবিব দীয়িত্ব গ্রহণ করতে দেখা। গেছে। 


এবংবিধ আ্ুগত্োর প্রশ্ন অবশ্ঠ সি-পি-আই (এম) ৰা আর-এস-শি সমর্থক 
বুদ্ধিজীবীদের নিকট ছিল না। তথাপি, বাষ্ট্রব্যবস্থায় কংগ্রেদী আমলে ভয়কে 
যেভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল, তার প্রভাৰ তীদ্দের উপর বর্তায়নি--এ কথ! 
নিঃসক্কোচে বল! যায় না। তীদের চিন্তামননে ও আচরণেও যথেষ্ট পরিমাণ 
সতর্কতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। অবশ্ত ত্বীকার করা ভাল যেতাদের মধ কেউ 
কেউ এই ধরনের বচন প্রকাশের নাহমিকতা দেখিয়েছেন ঃ 


১১৩ 


*একট1 বিষয মামব! প্রাষশ লক্ষ্য করে থাকি, বখন নিবন্ন মানুষ খান্ডের 
জাবিতে প্রতিবাদে মৃখর হযে হযে ৪$, তখনই বাজনীতিমঞ্চের চাাম্পিয়নব। 
এর মধ্যে দেশপ্রোহিতা এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ দেখতে পান; এবং 
রাজনীতিতে ভিন্ন-মত।বলম্বী যুবকদের উর তাদের সিপাই-সাম্্ীর ঝাপিয়ে 
পড়ে। জানতে ইচ্ছে করে, দেশের শত্রু কারা। ***জনসমহিকে খান্ডে বন্ধে, 
চিকিৎসায়, শিক্ষায় বঞ্চিত করে, কার্ত তাদের শ্রমে উত্পাদিত সম্পদ থেকে 
তাদের বঞ্চিত করে, যার! কালে টাকার প্রাসাদে তান্ত্রিক লাধনায় নিমগ্ন রষেছে, 
দ্বেশের শত্রু তো! তারাই । যারা শিশুর মূখ থেকে খাস্ গ্রাম করছে তার ওষুধে 
বিষ মিশাচ্ছে, কালে! টাকার শব সাধনায় দেশের অন্ত্িত্বকে করছে বিপন্ন, দেশের 
শত্রু তো তারাই । কিন্ত, কই তাদের জন্ত তো নঝকবালের কোন বাবস্থ নেই। 
বরং দেখতে পাচ্ছি, তাদের প্রতি প্রেম-গ্রীত-ভালবাসায় 'গণতংস্ত্রর কর্তার] 
অতিশয় বিগলিত ; তাদের স্ব।স্থারক্ষার বাসনায় অতিম'ত্রার উদ্ধিগ্ন। 


“এই অশ্রদ্ধেঘ নীতির প্রতি ধিক্কারে আমাদের সকলের ক মুখর হোক ? 
রবীন্দ্রনাথ যেষন একদা সাআাজ্াৰাদী দ্মননীতিকে "বিনিপাত"'বলে শভিসম্পাত 
দিয়েছিলেন, তেমনি বর্তমানের বলুষিত শালনব্যবস্থাকে ও যেন আমরা তারই 
মতে! অভিসম্পাত দিতে পারি, এই ছুঃশাসনের কবল থেকে দেশ মুক্ত হোক, 
মাছষ ব'চুক।” 


কিন্তু, এ পর্যন্তই । বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের অভাবে, এবং 
বুদ্ধজীবীদের ও সামগ্রিক সক্রিঘ্ তার অভাবে, এসব উষ্জি উচ্চা'রত হগযামাত্রই 
মিলয়ে যায়। এর ঢেউ গণ-মানসে কোন দিনই পৌছায় না। তেমনি ছোট 
ছোট নাটাপংস্থা, কলাকুণ্লী সংঘ, বা লেখকগোঠী স্বকীষ উদ্চে'গে প্রতিরোধ 
আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্ট। করেছে । এবং সেজন্ অনেক লাঞ্চন।, পুলিশী 
অত্যাচার সহ করেছে $ এমন কি, মৃত্যুও বরণ করেছে । কিন্ত, এট। নিঃল নহে 
দুর্ভাগাজনক যে সেই মহৎ মৃত্াও বাণ্ছত বাতাবরণ স্থষ্টি করতে পারেনি, ঘা দিয়ে 
পূঃধিত রাজনৈতিক অবঙ্ষয় রোধ করে চিন্তা আদর্শ ও কম দিয়ে গণ-সং গ্রামের 
উত্তাল তরঙ্গ হুত্ি কর! যায়। এর প্রখান কারণ, বুদ্ধজাবাদের বিচ্ছিন্নতা, 
একাবদ্ধ আন্দোঞ্জন গড়ে তোপার মনোভঙ্গির অভাব, এখং দলীয় কমনীতির 
লীমাস নিজে"দর খর্ব করে রাখা। অধিকত্ত রয়েছে বামপন্থী দলগুলোর নংঘবন্ধ 
গণ-আল্দোলন গড়ে তোলার ইচ্ছার অভাব। 
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এই অবক্ষয়ের লক্ষণ বাক্রিগত জীবনেও বিশেষভাবে প্রকট দেখতে পাওয়া 
ঘা়। অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বু্জায়া সমাজসংগ্বার যেসব মূল্যবোধ, 
ভার অগ্কপ্রবেশ বৈপ্লবিক আদর্শে আশ্রিত বহু ব্যক্তির জীবনেও লক্ষ্য করা বায়। 
অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী, নেত1 ও বু'ছ্ধজীবী এমন জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত, বার 
সঙ্গে ঘোবিত আদাশের কোন মিল নেই ; ফলে প্রয়োজনীয় সংগ্রামশীলতা ও 
জনসংযোগ অহ্থপস্থিত। যে অবক্ষয় শ্রাম়কনেতার লক্ষপতি হওয়ার মধ্যে 
প্রকচিত, সেই অবক্ষয়ই মেই বুদদ্ধজীবীদর মনোভঙ্গির মধ্যে প্রকাশিত যারা 
টাকার অঙ্ক দিয়ে তাদের কাজের ও সময়ের পরিমাপ করে। এরই অন্তম লক্ষণ 
ছল গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা) যার ফলে, ঠৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি মৌখিক 
আন্গগতা জানিয়েই কর্তবা শেষ কর হল বলে গণা কর! হয়। সংগ্রামের চেতনা 
থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাটাই মুখা হয়ে দাড়াষ। গুসঙ্গত আরও একটি ঘটনার 
উদ্চেখ করা যেতে পারে। কিছু-সংখাক খুপাঞ্চত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
দ্েশবিদেশের সাম্যখাদী আনেজিনের ভ্রটিটিচাতি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা 
করার প্রবণতা দেখা যায়; যেমন, সোভিয়েত সংস্কারবাদ অথব। ₹ওরো-কমুানিজম 
সম্পর্কে পশ্চিম বাংলায় আলোচনার অভাব নেই । মার্কলণাদী তত্বের ভুল প্রয়োগ 
দম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চয়ই গ্রয়োজনঃ কিন্তু, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন স্বদেশের 
পরিস্থিতর পালোচন৷ ও আত্মমমালোচনা । কারণ, তা ই সঠিক কর্মপন্থার 


নির্দেশ দিতে পারে । কিন্তু, এর অভ'ৰ আলোচা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর গণজীবন, 
সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে পরোক্ষ উদালীশনতারহ ইঙ্গিত বহন করে। 


এই অভিযোগ আধুনিক কালের উল্লেখনীঘ নাটা আন্দোলন সম্পর্কেও 
উচ্চারিত হয়েছে । এটা নিঃসন্দেহে যে, স্বাধীনত-উত্তর পশ্চিম বাংলার পাট্য 
আন্দোলন প্রযোজনা, আঙ্গিক, নিদর্শন! ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভাবনীয় ক্ষত? অর্জন 
করেছে, এখং এখনে বুদ্ধিমাগীয় মননশীল তাএ ছাপ অতিশয উদ্জল। কিন্তু, এই 
উজ্জ্রলতাও বানৈতিক অবক্ষয়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি । 
সম্প্রতি একটি নির্ভরযোগা সমীক্ষায় বল! হয়েছে, "গণসংগ্রামের অঙ্গীকার ও 
অহংকারের পরাকাষ্ঠ। দেখিয়ে চল্লিশের গোডায় যে গণ লাটোর বাজ! শুরু হয়েছিল 
তাঁর গন্তবাস্থল ছিল গণমমৃদ্র, কিন্ত তার বদলে গণনাট্য গ্লে গোলায়, এ আক্ষেপ 
গণনাটোর পথপ্রদরশকদেরই | ***কারণ, “নবান্ন” গিয়ে যে মাট।গোতীর জয়যাত্রা! 
গুরু হয়েছিল ত। সব দিক থেকে ছিল একট গ্রচণ বিপ্লব" । কিন্ত সেই ফাবিক 
নিপ্নবের মানপিকতা ও শ্চতি €টতকনি বেশিদিন । গণপাট্য কাকড়াঞ্জতো! 
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একাধিক সন্তান জক্স দিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করল । তার সন্তানেরা নবনাটা, অন্ত 
থিষেটার, গ্র“প থিয়েটার ইরেক নামে বড় হযে উঠলেও তাদের উঠোনে জনগণের 
উপস্থিতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল । আজ বাংল! প্রগতিবাদী থিয়েটার, বিশেষ করে 
কলকাতার, বিতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফলা অর্ভন করেছে, যেমন আঙ্গিক ও 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে, কিন্ত পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে «গেছে জনগণ থেকে ।” 
আরও, “এখন মঞ্চসজ্জ1! ও প্রযোগকৌশলে গ্র,প থিষেটার নতুন নতুন চমক 
লাগাষ, কিন্তু সে চমকে চমকিত হই আমরাই ব্যাপক জনসাধারণ নয়। "এখন 
গ্র,প থিষেটাব মূলত ব্যক্তকেন্দ্রিক ।*"*এখন বিদেশী নাটকের বাংল' রূপান্তরের 
চাহিদা সবচেয়ে বেশি । এটাও গণবিচ্ছিন্ন তার আর একট। ফল।"[ গণনাটোর 
সর্বনাশ £ বুদ্ধজীবীর পৌধমাস? প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, মধ্যাহ্ন, বুদ্ধিজীবীর সংকট 
সংখ্যা, ১৯৭৮] 

এই সিদ্ধংস্ত সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই । বিশ্লেষণ করলে আরও 
দেখা যাবে যে, যেপৰ গণ-মাধামের মারফত প্রগতিশীল চিন্তাধারা জনজীবনে 
গ্রবেশ করে এবং তাদের মধো ভাবান্তব ঘটায,--যঝ1, পত্র-পত্রিক', দিনেমা 
খিষেটার, ইতা।দি সেখানেও রাজনৈতিক অবধক্ষষের প্রভাব স্থুম্পষ্ট। রাষ্ট্র 
কাঠামোব বিধাতাগণ এবং বুর্জোষা মূলাবোধেব ধারক ও বাংকগণ এব ন্মঘোগ 
পূর্ণমাত্র/য গ্রহণ কবছে, এবং অপসংস্কৃতিব কলুষ সমাজদেহে ছিটিযে দিচ্ছে। 
আদর্শগত সজীব পক্ষিত না হওযায এবং বিভ্রান্তি সম্পর্কে পৃণমাত্র/য সচেতনতা 
না! থাকাধ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন যতট। শক্তিশালী হওষা উচিত ছিল, 
ততটা হতে পারেনি, পারছে না। বলা বাহুল্য, এরই পটভূমিতে এবং এই 
অলফলত| সত্বেও বুদ্ধিজীবীর স্বষ্টিশীল এঁতিহ বহমান রাধার ও একে শক্তিশালী 
করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কিছু-সংখ্যক সংস্কৃতিক ও সংস্থা, যাদের উদ্ভম 
প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেষ। 


বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দারিত্ব কী, তা নিয়েও 
মতভেদের অবকাশ নেই । সংক্ষেপে ত। এইরূপ : শোধণ ও উৎপীড়নে জর্জরিত 
মানুষের সঙ্গে জাত্মী়তার বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া ; স্কালীন সমন্তার ভাবনায় 
উদ্ধিগ হওয়! ও সমাধানের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা; মানবিক ভুবনের দায়িত্ব সম্পর্কে 
সচেতন থাক1; সংগ্রামের মধ্যে আপন অস্তিত্বের সার্থকত। উপলব্ধি করা; এবং 
সেজন্ত মৃতা সহযে কোন প্রকার বিপদের ঝুকি নিতে প্রন্থত থাকা । ধিনি 
একান্ত সত্য অর্থে নজেকে বুদ্ধিজীবী রূপে গণ্য কবেন, তার"কাছে এ ছাড়া অন্ত 
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কোন পথ নেই। কিন্তু, সার্থক ভাবে এই পথপরিক্রমার জন্য য! সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
ত। হল, পূর্ব-অলোচিত রাজনৈতিক অবক্ষবকে প্রতিবোধ কর এবং সুস্থ 
নির্ভল বা্নৈতিহ আদর্শে মন্গপ্রাণিত হয়! ॥ যতদুর স্ববণে আলে মাও সেতুং 
একদা] বলেছিলেন, সঠিক রাজনৈতিক আদর্শ না-থাক আত্ম না-থাকার সামিল। 
কোন সৎ বৃদ্ধঙীবীই আত্মা হীন অর্থাৎ বোধ-উসলব্ধিহীন জীবনযাপন বা! অস্তিত্ব 


কামনা করবে না। 


কামনা কবে না বুলই তাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগ্রামের সম্পর্কে 
সম্পর্িত হত্ত হম । আব. এট ার জীবনসাধনা এবং জ্ঞানাচ্ণীলনের৪ পথ | 
দ্বাচ্ছিক বন্তলাদই চিন্তায জ্ঞানানশীনন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা এখানে শ্মরণ 
কর] যেত পাচ্র : 

[015০0610100 (0801 (10051) 010000, ৫00 25211) (111000 
013০01০৩ ৮9010 270 03919) 07০ 00). 9০0 িওারা। 02106901021 
107010150 2710 8001৮61) ৫9৬৩10] 1 1010 17110291 1010119020) (061 
80211 িওযা। 150101791 107019090 810 2০01৮০1)/ 60100 16010010181 
078০01০6 (0 01৮81759 930) 00৩ 50০01০০01৬০ 210 6) 01219011০ ৬৩710. 
[১190010৩, 107016056 25811) [01700100, 270 25211) 10705115056. 11113 
(0111 19190405 16561 11) 01701955 ০০163, ৪170 /111) 9201) ০১০16 019 
০0176617001 19200103 4170 1010/1৩080 71595 (0 9 1)161)61 16০], 90001); 
19 (19 1010 ০01 0100 ৫14/60110 ৮1-20 2190131150 (10019 ০01 1070৬16089, 
80 50101 15 1116 0181000109-117910119115 11001 ০1 1129 01109 ০1 
10101175210 00106. (149০0-150-1 018 : 17159 1325585 07 
[১1)1193091. 0. 20] 

অর্থাৎ বাবহারিক কর্ম থেকে মতাকে জানা, আবার কর্মের মাধামে সতোর 
সত্যতা যাচাই ও তার বিকাশ সাধন; প্রত্যক্ষ ইন্দ্িঘগোচর সত্য থেকে 
বুদ্ধিমাগীয় জ্ঞানে উত্তণ পুনপাঁধ বুদ্ধিযাগাঁয় জ্ঞান থেকে বাবহাবিক কর্মকাণ্ডে 
ফিরে আস ; এবং এইবপ আসা-যাওযার পথে আাতুগত ও বিযয়গত--উভগ্র 
পৃথিনীর রূপান্তর সাধন। কর্ণ ও জ্ঞানের এই সংশ্লিষ্ট প্রবাছের ভেতর দিয়ে 
মা্টদের জীন ও সমাজে বৈপ্লবিক রূপান্তর সংসাধিত হয়। কর ও জ্ঞানের এই 
ঘুগলমিলনের পথেই মান্বিক সভ্যত] উন্নততর বন্দরে উপনীত হয়। 


৮ 
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আশার কথা, এই তত্বের নিরিখে যারা জীবনকে উপলন্তি করতে চায়, 
আজকের পশ্চিম বাংলায় তাদের সংখ্য। উত্তরোত্তর বৃষ পাচ্ছে; এবং নংখ্যায় 
অল্প হলেও নমাজ-জীবনের জমি তার! কর্ষণ করে চলেছে। রর 

পরিশেষে বক্তব্য, স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গোগীতে ও 
মতাদর্শে বিভক্ত বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা, মণন ও কর্মের একটি রূপারেখ! বর্তমান 
নিধন্ধে উপস্থাপিত করা হয়েছে । এঁতিহামিক ধারাবাহিকতা প্রতি দৃষ্টি রাখা 
হয়েছে, কিন্তু তথ্যগত বিস্তৃতির প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়। হয়নি । মুখ্য লক্ষণগুলো 


চিছ্িত করা হয়েছে ॥ কারণ, পুর্ধীভূত তথ্যের বোঝা একটি নিবন্ধ বহন করতে 
অক্ষম 


ভুগিসম্পকের ব্লূপান্তর ও ক্লুধির 
উন্নয়ন 





পশ্চিমবঙ্গের কৃষিব্যবস্থায় উত্পাদনের ভিত্তিতে 

শ্রেনীসম্পর্কের পরিবর্তন কী-জাতীষ ঘটেছে, এবং তার ফল ছিসাবে 
উৎপাদ্ধিক৷ শক্তিগুলির বিকাশই ব! কী জাতীয় ঘটেছে, তার 
আলোচনাই আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বন্ত । এই আলোচনার 
প্রধান অন্বিধ! এই যে, বিষয়টি সম্পর্কে রাজনীতিতসচেতন ব্যক্তি. 
মাত্রই খুবই জোবরালে। কোন না কোন মতবাদ পোষণ করেন, কিন্ত 
তথ্যজিত্তিত গণ্বষপার কাজ খুবই কম করা হয়েছে। তথ্য বাদ 
দ্বিয়ে যে তত্ব, তা বৈজ্ঞানিক তত হয় না, হয় ধমায় গৌড়ামির 
অনুরূপ ধারপাপুঞ্জ । এই গৌড়ামির দ্বারা চিহিত ধাদের দৃতিভঙ্গিঃ 
তার! প্রায়ই বলে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের তথ! ভারতবর্ষের 
কুষিব্যবন্থা এখনও মৃল হ “সামন্ত তান্ত্রিক”, এক্ষেত্রে ধনতাস্ত্রিক বিকাশ 
বটেনি এবং ঘটছে না, সেই কারণে উৎপার্দিক। শক্তিগুলির বিকাশও 
একেবারেই ঘটছে না। এই বিকাশ ঘটাতে গেলে প্রথমেই 
প্রয়োজন ভূমিসংস্কার ইত্যাদির মাধামে এই সামস্ততস্ত্রের অবসান 
ঘটানে।। এই মতের প্রবক্তাব! ভূমির সমস্কা বলতে প্রধানত 
বর্গঘারি ব্যবস্থাকেই মনে করে থাকেন--এদের যতে পশ্চিমবঙ্গের 
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কুষিতে সামস্ততাস্ত্রিক বাবস্থার মূল স্ভই এই বর্গাদাবি বাবস্থা। তার সঙ্গে 
মহাজনদের তরদেব কারণার এবং জোতদারস্দর ধান, পাট ও অন্তান্ত শন্ত নিয়ে 
কারবারকে জুডে মোটামুটি এই সামস্ত-াস্ত্রিক বাবস্থাবু কাঠামো । 


এই প্রবদ্ধের বক্তবা অনেকাংশেই এই প্রগলত ধারণার থেকে ভিন্ন হবে। 
আমি মনে করি নাযে, পশ্চিমবঙ্ষেব তথ ভারতবধেব কুষিবাবস্থাকে লামস্ততাস্ত্রিক 
আখা দেওমায ঠজ্ঞান্ক বিশ্লেষণের কিছুমাত্র সুবিধা হয় ।প্তার মানে এই নঘ যে 
আমা: কক্তবা £ আমাদের কৃষিণ্যবন্থা ক ধনতান্ব্িক আখা দেও]! অধিকতর 
বৈজ্ঞানিক যুক্তসংগত । আমাব যতে, ধন “কর বনাম সামন্ততন্ত্র এই দৃ্িভগিতে 
দেখাট।ই ভ্রপগ্ডিযুক্ত। এর খালোচনা পথে বিশদ তাবে করব । তেখনি আমি মনে 
কিশাযে বগদারি সমস্যাই প শ্মবঙ্গের ববিবাবস্থাব মূল সমস্ত'। আমি মনে 
করি, এই মুল সমস্যা ক্ষেতমজুবাদব অবস্থাব সাঙ্গ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 
বর্গ/দাবি ব।বস্থা *কই কালে সংবুচিত হযে আসাছ,. যেটুকু অবশিষ্ট থাকছে তার 
নানান গ্রুত্বপুণ রন ান্তব ঘট”ছ। বা্দাবিবাবস্থ] এখন যে ভাবে প্রচলিত 
রফ্ছে তা সম্পৃণ্ভ'বে সামন্তলঞ্িক এবং মেই কাবণে ধনতান্ত্রিক বিকাশের 
পরিপন্থী, সে কথা একেবারেই মানা যাষ না। আমার মতে, পশ্চিমবঙ্গে 
বর্গ দাবি ক্যবস্থা এখন যে রূপ নিচ্ছে তা অনেকাংশেই ধনতান্্িক উত্পাদনবাবস্থার 
সঙ্গে স'গন্তপির্ণি। 
উতৎ্পদিক] শকঞ্তিগ্ুলির বিকাঁশ কী-জাতীয হস্ছে অর্থাৎ উৎপাদনবাবস্থার 
বিবর্তন যা হযে” ম্বাধীনপ্ত। পরবর্তী কালে 'তার দকন উত্পাদনের সহাধত! 
কতট| করা হযোছ-_ আমণা প্রথমে "চাও খানিকটা ঠিপাব পেশ কবব। সাম্প্রতিক 
একটি বৈভ্াানিক প্রবন্ধে ১) দেখানা হখ্ছে যে পশ্চিমঙ্গে ধানব উত্পাদন 
সেই ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে সতত দশক পধপ্ত বেছেই গেছে মোটামুটি একটি 
মন্থন চডাঠ পথ অশ্রসবণ করে। খুব যে প্রচণ্ড হারে উত্পাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তা 
নয়-_ ই বুদ্ধি ঘটেছে বাৎসরিক শতকরা ১৭ হাবে। কিন্তু যে কথা গুএত্বপুণ তা 
এই যে, পু্ধ ঘঢেছে-_আগাগোডাই ঘ্বুটছে। ঝরা বলেন বুদ্ধি ঘটেনি, তারা 
ভুল বজেন। আ'রযারা এলেন বৃদ্িনা ঘটে অবনতি ঘট/ছ. তারা হো আরও 
ভুল বলেন। পশিমৎঙ্গে কাঁষতে যা খটেছ তার সঙ্গে পাঙাব ইত্যাদি 
অঞ্চলে ঘটনার একট? মূল গ্ভেদ আছে। পুভেদচি এহ যে পাঞাবের কে 
হাধ৮]র পবতগ এই ৯১০২ বুষিগ উত্পাদন ₹ধু যে বুছি পেহেছে তা নং, সেই 
বৃদ্ধির হাও আগে যা ছিল, তাঁর চেয়ে এখন অনেক বেড়ে গেছে। “সবুজ বিপ্লব 
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লে একটা কথ! বাজারে চালু হযেছে। দুনিয়ার কোন কোন অঞ্চলে, এবং 
ভারতবর্ষেরও কোন কোন অঞ্চলে কষিতে বেশ অল্প সমযের মধো কিছু বড় 
পরিবর্তন ঘটে গেছে, উত্পাদনবাবস্থায নাণাবকষ পরিবর্তন এসছে। এইপৰ 
মিলে য' ঘটছে তাকেই বলা হযে থাকে সবুক্গ বিপ্রব। ভাবতবর্ষের যেদব 
অঞ্চলে এ-জাতায় পরিবর্তন ঘটেছে তাদেব মধ্যে পাঞ্জাব মক্লের আগে। ওই 
প্রবন্ধেই দেখানে। হযেছে যে পাঞ্চ'বের গমেব উতৎপাধনের বুদ্ধিব হার ১৯৬৬-৬৭ 
সাল পর্যন্ত ছিল শতকবা ৭৩; পরব কালে সেই হাব হযেছে শতকরা ১০১। 
পশ্চিমবঙ্ষে এই-জাতীয় কোন হঠাৎ পরিবর্তন দেখা যাধনি। 


এখানে একটা কথ] একটু বিশদ করে বলে রাখা ভালো । আমরা আগে 
মহ্ছণ চড়াই-এর পথে বৃদ্ধির কথ! বলেছি । তার মানে এই ন্যযে প্রতি বর 
থেকে পরের বছরে উত্পাদনের বৃদ্ধি একই রকম মন্থণভাবে ঘটে:ছ। 
উৎপাদনবৃদ্ধির পথ খুবই উত্থানপততনবন্ধুর। উৎপাদন কোন কোন বছর বৃদ্ধ ন! 
পেযে কমেওছে, আবার কোন বছর অত্যধিক বেড়েছে । কিন্তু এই উতথানপতনের 
মধ্য দিয়েই যে পথটা গেছে সেই পথের কথা বলা হচ্ছিল। এই পথটি পাঞ্জাবের 
ক্ষেত্রে আগাগোডা মহ্ছণ থাকেনি, ১৯৬৬-৬৩৭ সাল নাগাদ হঠাৎ চড়!ই-পথ আগের 
থেকে অনেক বেশি খাড়া হযে উঠেছে। 


এতক্ষণ উৎপাদনবৃদ্ধি নিয়ে যে আলোচনা করা হল, তা সমগ্র উৎপার্দন 
সম্বন্ধে যেমন প্রযোজা বিঘা প্রতি উৎপাদন সন্বদ্ধও তাই) তুলনা পশ্চিমবঙ্গে 
ধানের উত্পাদন ১৯৫২-৫৩ মালের থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালে শতকব1 ৪ ভাগ 
বেড়েছে । ধানের মধো আউশ-আমনের চেয়ে অনেক বেশি যা বেডেছে তা হল 
বোরো ধান--এই বৃদ্ধি ঘটেছে ৪* গুণ। তেমনি গযের উৎপাদন একই সময়ে 
বেড়েছে ১৭২ গু৭। বোঁণে। ধান এবং গমেব চাষের উৎপাদনে এমন অনেক কাচা- 
মাল ও আয়োজনের প্রযোজন যা ভূমিনম্পর্কের বেশ গুরত্বপূর্ণ পিবতন ছাড়া 
সম্ভবই হয় না। এই কারণে এই ছুটি শস্তেব দিকে বিশেষভাবে দি আকর্ষণ করা 
গেল। বিঘা-প্রতি উৎপাদন আমন ধানের ক্ষেত্রে ৰেডেছে শতকর] ১৪ ভাগ, 
বোরো ধানের ক্ষেত্রে শতকরা! ৩৭ ভাগ, এবং গমের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার হয়েছে 
শতকরা ৩* ভাগ । অর্থাৎ, দেখ! যাচ্ছে যে এইসব শশ্তে যে পরিমাণ জমি নিয়োগ 
করা হয়েছে তাও যেখন বেড়েছে, বিঘা-প্রতি উৎপাদন বেড়েছে । এই ছুটি 
কঁবিতে উন্নয়নের ছুটি বিভিন্ন দিকের নির্দেশনা করে । 
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পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘা ঘটেছে তা অবশ্বাই থুব উচ্চ 
হাকেক নয | কিন্তু একথা বশেষ ভাবে লক্ষণীগ যে এই বৃদ্ধি শিল্পে উৎপানবৃদ্ধির 
চেষে বেশি হারে ঘটেছে । ফলে পশ্চিমবঙ্গের জীতীয আয়ের যে অংশ কুষি 
থেবে উদ্ভুত তা ১৯৫*-৫১ সালে ছিল শতকবা ৩২২ ভাগ. আর ১৯৭২-৭৩ সালে 
তা গিয়ে দাড়িযেছে শতকরা ৪৭৬ ভাগে । 


এই উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছে কিভাবে? আগেই দেখেছি, যে পরিমাণ জমি 
চাষ কবা হয তাও বেডেছে এবং বিঘা-প্রতি উৎপাদ্দনও বেডেছে। নুতন করে 
কৃষিতে বাধ্হত হত ন1 এমন জযি কুধিতে নিযোগ কণ' হচ্ছে, এই ঘটনা খুব 
গুরুতপূর্ণ নয। যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হুল এই যেযাছিল একফপল! জমি, 
তাকে কর! হচ্ছে দোফসলা ব। তিনফপল1 । এরকয দোকফসল! বা তিনফসলা 
জমিব পবিমাঁণ ১৯৫০-?১ থেকে ১৯৭২-৭৩ এই ২২ বলবে বেডেছে শতকবা ৮৮ 
ভাগ । এই বৃদ্ধিব জগত ঘূলত দাষী সেচবাবগ্থার প্রসাব | সরকারী পরিসংখ্যান 
অচ্মারে পশ্চিমরঙ্গের সেচ*জমিব পরিমাণ এই ২২ বসরে বুদ্ধি পেয়েছে 
শ-নকবা ৭৬ ভাগ । কিন্তু এই হিসাঁবট। বোধহুষ খুব নির্ভব্র্যাগা নয। তার 
কারণ নির্ভরযোগ্য পরিসংখান শুধুষাত্র সরকারী ক্যানাল সেচ সম্থন্ধেই সংগ্র্ 
কবা হযে থাকে । কিন্তু আমাদের রুধষিতে সবকারী বড বড় ক্যানাল ছাড়াও 
সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নানাবিধ মাঝারি ও ক্ষুড্রাতনের মেচ 
ব্যবস্থা । এই-জাতীয সেচবাবশ্থার বুদ্ধ কতট। পেয়েছে তাব আন্দাজ পাওয়। 
যাষ সেচ সংকান্ত যন্ত্রাতির সংখাবুদ্ধি থেকে । ১৯৬৮-৬৯ মাল পধন্ত পশ্চিম- 
বঙ্গের ডীপ টিটবওযেলের সংখ্য। ছিল ১৯,৫৯০, ১৯৭৩-৭৪ সালে তা হয়ে 
দাড়ান ২৬,৫০০ শ্যালে। টিউবওয়েলের সংখা। এই একই সমযে ১১ হাজার 
থেকে বেড়ে দাড়াধ প্রা ৬৫ হাজাবে। একই কালে পাম্পের সংখ্যা দাড়ায় ১৫ 
হাজার থেকে বেডে ৬৫ হাজারে। অবশ্ট এখানে একটা ব্যাপারে সাবধান হওয়া 
দরকার । এইসব যস্থের অনেকগুলিই অঃনক সময় অ5ল অবস্থায় পড়ে থাকে । 
স্বতরাং যন্ত্রপংখা বাড়লেই সেই অহ্ুপাতে সেচ-জমির পরিমাণ বাড়ে না। আর 
এইসৰ আধুণিক যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে প্রাচীন প্রথায় (যেমন ছুনির সাহাযে)) সেচ 
কতট। জমিতে হয় অথবা কতট। বৃদ্ধি পেয়েছে সেসৰ অবশ্ঠ জান! যায় ন। 


সেচের সঙ্গে সঙ্গে বাঁসায়নিক সার, উন্নত ফলনশীল বীজ এবং রুবিতে 


প্রযোজ্য বন্ধের বাবহাবও য.ধষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসায়নিক লারের ব্যবহার বৃদ্ধি 
পেয়েছে এ ২২ বৎসরে ৩* গুণ । উন্নত ফলনশীল বীজ বপন করা৷ হয়েছে এমন 
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ধানজমির পরিমাণ রুবি ধানের ক্ষে্জে বেড়েছে ২৮ গুণ আর বোঝে! ধানের ক্ষেত্রে 
৩৫গুধ। বোরো ধান এবং গমের ক্ষেত্রে উন্নত ফলনশীল বাজ প্রযুক্ত জমি 
শতকরা ৯* ভাগের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল এ ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যেই । 

উৎপার্দিক! শক্তির বৃদ্ধি কী রকম ঘটেছে এবং তার জন্য পু'জির নিয়োগ 
কী ধরনের এবং কী পরিমাণে করা হযেছে তার একট! আলেখা দেওয়া গেল। 
এখন আমর! দেখব এই বিকাশ সম্ভব করেছে কী-জাতীয ভূমিসম্পর্কের 
পরিবর্তন । এখানে আমাদের আলোচনার গণ্তীতে স্বাধীনতার আগেকার কলের 
প্রসঙ্গ যন্ট। সম্ভব এভিয়ে যাব। নার কারণ এই নম্ব যে ভূমিসম্পর্কের বিবর্তন 
বুঝতে গেলে স্বাধীনতার আগেকার সমযকার অবস্থাকে ভূলে যাঁওয়া যায়। তা 
মোটেই যাঁয না। এডিযে যাৰ এই কারণে যে স্বাধীনতার পূর্ববর্তা কালে ব্রিটিশ 
শাসন এবং জমিদারি বাবস্থ! এই উভযের প্রভাবে কৃষির অবস্থা কী বকম ছিলতা 
নিযে অনেক লেখালেখি হযেছে । আব-একটি কারণ এই যে পরবর্তা কালের 
পরিসংখ্যানের সক্ষে তুল্য কোন পবিসংখ্যান এ পূর্ববর্তী কালের জন্ত পাদ! 
যা না। স্বাধীনতা-পববঁ যুগের প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিসংস্কার-যার প্রধান 
দান জমিদারি ব্)বস্থ।র উচ্ছেদ__-তাকে ধরে নিয়েই আমর। আমাদের আলোচন। 
শুরু করব। 

জমিদারি বাবস্থা উচ্ছেদেব পর আমাদের কৃধিত যে ব্যবস্থার পস্মন ঘটেছে তার 

মূল লক্ষণগুলি আম'র মতে নিম্নলিখিত প্রকারের : (১) ক্ষেতমজুরদের সংখা]ুর 
অতাধিক বৃদ্ধি। (২) ভাগপ্রথার গুরুত্ব হাস, নিজ জোত চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি। 
(৩) জমিদার-শ্রেণীব অবর্তমানে জোত্দার-শ্রেণীব ক্ষমতা ও আযতন বৃদ্ধি পেয়ে 
গ্রামীণ সমাজের শাসকশ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ । 

চলতি বাংলায জোতদাার বলতে যা বোঝায় আমরা তাছাড়া অন্য কিছু 
বোঝাচ্ছি না । জোতদার বলতে বোঝাষ এমন বাক্তি যার সম্পদ ও আযের মূল 
ভিত্তি কধিজমিব মালিকান1। যে কোন গ্রামের কৃষিযোগ্য জমির খুব একট! বড় 
অংশ মৃদ্টমেয় কখেকজন জোৌতদারের করাপ্বণ্ড। এই জোতদারের| তাদের অর্থ- 
নৈতিক-সামাজিক ক্রিধাকলাপে বহুরণী। এর! জমি ভাগে দিয়েও চাষ করায়, 
আবার নিজ জোত হিমাব ক্ষেতমভ্ুব দিষেও চাষ করায়। এদের আয়ের সে 
উদ্বৃত্ত অংশ তা এর! পুজি হিসাবে ব্যবহার করে নানানরূপে । পুঁজিরকোন 
অংশ দিয়ে তার] কৃষির উন্নতিসাধন করে, বীজ কেনে, সার কেনে সেচের ব্যবস্থা 
করে, যন্্রৃতি কেনে, কীটপতঙ্গনাশক ওষুধ কেনে । অর্থাৎ উদ্বৃত্তের এক অংশ 


১২০ 


ভার! যেভাবে বাবহার করে তার ভূমিকা ধনতাস্তরিন ব্যবস্থায় পু'জির যে ভূমিকা 
তাই। অপরদিকে এদের উদ্বুত্তের এক অংশ ব্যবহৃত হয দরিদ্র চাষী, ক্ষেতমজুর 
ইত্যাদিদের ধার দেওযার জন্য, অথব| ধান পাট নিষে বাবসা! করার জন্য, যে 
ব্যবসার অন্যতম প্রধান চবিত্র ফাটকাব'জি। আবার কৃষির বাইবে চট করে মূনাঁফ! 
করার সুযোগ যর্দি থাকে তো! সেখানেও এব কিছুট। পু'জি পিখোগ কবে দেয়। 


বাসের পাবমিট পেলে কোন জোতদাব হযতো ছুটে] বাই নামিযে দিল। তা 
নয়ত নিকটবতীঁ শহর-গঞ্জ এলাকাষ কোন দোকানপাট খোলার স্থযোগ পেলে বা 
একট! সিনেম। হল করার সুযোগ পেলে বা অন্য কোন শিল্পজাত দ্রব্যের বিতরণের 
দহিত্ব লাভ করাব স্টযোগ পেলে তাঁবা তাঁদেব পুজিব এক অংশ এইলন খাতে 
নিয়োগ করে দিতে দ্বিধা করে না। কিন্তু এই বোতদাব শ্রোব আযের উদ্বৃত্তের 
অথবা! সঞ্চিত পুঁজির কোন অংশ শিল্পে উৎপাদনেব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয বলে জান! 
যায় না। যদ হযও তো খুবই সামান্ত পবিমা,ণ হয। এইযে জোতদার নামক 
শাসকশ্রেণীব আলেখ্য গাকলাম, আমার মতে যে কোন গ্রামাঞ্চলেই তাদের 
উপস্থিতি, প্রভাব ও প্রতাপ লক্ষ্য না করে পাবা যায না। এদেব অস্তিত্ব প্রমাণ 
করার জন্য কোন তবকে উপস্থিত কবতে হবে না। সাদা চোখ মেনে দেখলেই 
উপরে যে লক্ষণঞ্ছলোব কথ' বল! হল সেই লক্ষণ সমেত «দের দেখা যাবে । কিন্তু 
আমাদের দেশের ভূমিসম্পর্কের আলো$নাষ যে জাতীম শ্রেণীদের কথা খলা হয়ে 
থাকে, বিশেষ করে মার্কপবাদী অ|লোচনায যেভাবে কৃষিতে শ্রেণীবিন্তান করা 
হয, তার সঙ্গে আমাদের এই বিশ্লেষণ মিলক্ুব না। যেমন, কোন কোন বিশেষ 
ধরনের তাখিক মালোচনায় «নী রুষককে মন্ এক তথাকথিত শ্রেণী থেকে তফাত 
করে দেখা হয। এই তথ কর্থত শ্রেণী:ক ইংবাজীচতে লাল হলা হচ্ছে। 
বাংলায় তাদের জমিদাব বললে ঘোরতর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা । কেনণ! 
স্বাধীনত|-পূর্ববরতা কালে যে জমিদারি প্রথা ছিল সে প্রথা অশ্রযাধণ জমিধার, 
যাদের কাজ শুধু কর সংখহ করে তার একাংশ শিজের ভোগের জন্ত রেখে 
বাদবাকীট সরকারকে দিযে দেঁওযা, দেই পকমের জযিদার এখনও টিকে আছে, 
এ বোধহুম কারও বক্তব্য নয। এখনকার তথাকথিত লা।ণুলর্ডদর বাংলা নাম 
» বাই দেয়া হোক, এদেরকে আবার প্রচলিত মালোচনাষ ছুই ভাগে ভাগ করে 
দেখালে! হয । বলা হয এদের একা ংশ সামস্ততাস্ত্রিক-চিত্র-বিশিষ্ট। অপর অংশ 


ধনতান্ত্রক-চবিত্র-বিশিষ্ই | এবং এরা! উভয়ই ধনী কুষকর্দের থেকে তিন্ন--এই 
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অর্থে যে ধনী কৃষকেরা নিজ কায়িক পরিশ্রযে কৃষির কিছু কিছু কাজ করে থাকে। 
কিন্ত এই তথাকথিত 'লা গুলর্ড' শ্রেণীব বাক্তিবা তাও কবে না। 


আমার মতে, বেশি জমিজমার ম!লিক গ্রামের মাঁতব্বর শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
এইরকম তিন ভাগে ভাগ একেবাবেই কব] যাম ন]। পাম্প কেনা যদি ধনতাস্থিক 
আচরণেন লক্ষ4 হয, আর গবি। চাষীদের ধার-দেনা দেওযা যদি সামস্তরাস্থিক 
আচরণের লক্ষণ হয তো! এই নিরিখ বাবহার করে কোন এক গোঠীকে ধনতান্ত্রিক 
আর অন্য কোন এক গোঠীকে সাখন্ততান্বিক-এই বিভাজন করাই যাখে ন|। 
আমর! আগেই দেখেছি যে, গ্রথমের লোক যাদের জোতদ।ব বলে তাঁর! একই কালে 
এমনভাবে অথনৈতিক ক্ষেত্রে আচরণ করে যে তাব মধো তথাকথিত সামস্ত-ান্ত্রিক 
আচরণ ও তথাকধিত ধনতাপ্থিক মারণ মিলেমিশে থাকে । তাবপর গ্রামের 
লোক যাদ্দেব জোত্দ।র বলে, কাধিক পরিশ্রমের ভিত্তিতে "পাদেব মধো বিভাজন 
করা যাবেকী করে? কামিক পবিশ্রম আমবা কাকে বলব? ছাতা মাথায় 
দিষে মালের উপর বমে ক্ষেতমজুবের কাজ খববদারি করাকে যদি কায়িক 
পরিশ্রম বল! হ--আমাদেখ সরকাবী নথিতে তাই বলা হয বটে--তো সেরকম 
পরিশ্রমও করে না এমন ব্যক্তি জোতদারদের মধোও কমই পাওয়। যাবে। আর 
নিজ হাতে হাল লাঙ্গল দিয়ে চাষ করাকেই যদ্দি কাযিক পরিশ্রম বলা হয় তে 
সেরকম কায়িক পরিশ্রম যাদের মধ্যবিত্ত চাধী বল! হয় তাদের মধ্যেই বা কতজন 
কবে? 

এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদারি প্রথাব দিকে দৃষ্টি দেব। এটি বেশ 
সাবেকী প্রথা। জমিদারি গুথা থাকাকালীনও নিজ হাতে চাষের কাজ করছে 
যে সে প্রায়শই ছিল না জমির মালিক। জমির মালিকানার স্বত্ব নানান ভাৰে 
বিভক্ত হয়ে নানান জনের মধ্যে জটিল আকারে ছড়িয়ে থাকত। কিন্তু শারীরিক 
পরিশ্রম দিয়ে চাষের কাজ যে করত প্রায়শই সে জমিব মালিক তে! ছিলই না, 
ক্ষেতমজুরও ছিল না, ছিল ভাগীদার বা বর্গাদার। স্থাধীনতা-পূরববর্তী কালের 
ভূমিব্/বস্থার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ রব না। জমিদারি ুধ। উচ্ছেদ হওয়ার 
পর থেকে বর্গাদারি প্রধাটি যে রকম ফীঁড়িয়েছে এবং তার যা বিবর্তন হয়েছে 
তারই আলো5ন! করব। এই প্রথাটির মূল লক্ষণগ্ুলি এই : ভাগীদার চাধী কোন 
একজন জমির মালিকের কাছ থেকে কিছু জমি চাষ করাএ জন্য তাগের শর্তে 
পেয়। এক খণ্ড জমিএ জন্ত মাত্র একজন মালিকের মঙ্গেই চাধাকে বাবস্থা করতে 
হয়। কারণ জমিদাণি প্রধ] উচ্ছেদের পর থেকে কোন একখণ জমি মালিকানা! 
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স্বত্ব মাত্র একজন লোকের উপরেই বন্তিয়েছে। একই ভাগীদার কিন্তু একাধিক 
জমিএ মালিকের কাছ থেকে চাষের জন্য বিভিন্ন জমির খণ্ড ভাগে নিতে পারে। 
এবং একজন জমির মালিক একাধিক চাষীকে তাব নিজের জমির বিভিন্ন অংশ 
ভাগে দিতে পাবে। অর্থাৎ ভাগীদার ও জমির মালিকের মধ্যে যে শর্ত ত। দাস- 
প্রথায ৰা ইউবোপীয সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাষীর সঙ্গে জামর মালিকের যে 
সম্পর্ক ছিল তার থেকে মৌলিক ভাবে ভিন্ন। কেনন। দাসপ্রধায় বা 
সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থা চাষীর স্বাধীনত1 ছিল না! বেছে নেওয়ার কোন মালিকের 
সৃঙ্ষে কাজ কববে। কিন্তু আমাদের দেশে বর্গাদারদের সেই স্বাধীনতা আছে। 
যে শর্তেব কথা বল হল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক চুক্তি মাত্র। খুব 
সম্প্রাতিকালে বর্গার্দারদের বেজিন্ত্রি করানো হচ্ছে । কিন্তু এখনও বর্গাদারদের খুব 
কম অংশই যৌপিক চুক্তিব পবিবর্তে দলিল সংগ্রহ করতে গেছে । মৌখিক হলেও 
প্রচলিত বর্গাদ/রি শঙ্তেব মধ্যে কোন প্রকার অস্পষ্টতার স্থাদ নেই। জমির মালিক 
ও চাষীব মধো দেনাপাওনা, আদানপ্রদান কেমন হবে তা বেশ পরিষ্কারভাবেই 
উভয পপ্ক্ষর জ্ঞাত এব* উভধ পক্ষের দ্বাবাই স্বীরু-ন | যেমন, ভাগীদার চাষী হাল- 
লাগল নিজে থে”ক দেবে, বলদ নিজেই যোগাবে, যুনিষ মাহিন্গার বা অন্ত-জাতীয় 
শ্রমিকের শ্রম যদি ক্রয কবতে হয তো তাঁর দাযিত্বও চাষীরই, নিজেব বা 
নিজ পবিবাবেব লোকেদের শ্রম যদি প্রযৌগ করতে হয তো! জাতো সে করবেই । 
মালিকের দ্রিকে জমির খাজন! য! সরকারকে দিতে হয ত1 সে দেবে, মেচের জন্য 
ঘদ্দি কর দিতে হয তে] তাও সে দেবে । ফসলের ভাগ অর্ধেক মালিক পাধ, অর্ধেক 
পাঁষ ভাগচাষী। এইযে আধাআধি ভাগ, তাই বর্গা্দারি প্রথায় ব্যাপকভাবে 
গ্রচলিত। অবশ্ঠ অন্ত ভাগাভ।গির অ্পাতও পাওয়া যায। কোথাও কখনও 
দশ আনা ছয আনা ভাগ পাওয়া যায, কে1থাও আঠারো-বাইশ এই অনুপাতে 
ভাগ হয়। 'িকি ভাগ. বাবা আন' ভাগ অথবা তেভাগারও প্রচলন একেবারে 
যে নেই ত নম । কিন্তু মাধামাধি ভাগটাই বন্থকাল যাখৎ চলে আলছে, এখনও 
এই ভাগই সরচেষে বেশি প্রচলিত । এখন পরন্ত ভাগাভাগির যে শর্তগুলি 
আলোচন। কর! হল গাগপ্রথ। মাত্রই তার! প্রযোজ্য । পঁচিশ বৎসর আগেও 
যেমন ছিল এখনও তেমল আছে। কিন্তু অন্ঠ কোন কোন বাপারে এই প্রথার 
মধ্যে কিছু কিছু গুরুতপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। যেমন আগেকার দিনে চাষের জন্ 
কীচামলের য! প্রয়োজন হত তার খরচ এবং তার ধোগানের ব্যবস্থা করা 


সবায়তি পুরোটাই ছিল ভাগীগারের । কিন্ত যখন থেকে তথাকথিত উন্নত প্রথার 
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চাষের প্রচলন হয়েছে, অর্থাৎ বখন থেকে উন্নত ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক মার, 
কীটনাশক ওষুধ, পাম্পলেট ইত্যাদির সাহায্যে সেচের জল প্রভৃতির বাবহার 
বেডেছে তখন থেকে এই বিশেষ বিশেষ উপার্দানগুলির খরচের এক অংশ মালিক 
পক্ষের দেওয়। এবং তাদের সংগ্রহ করে মানার দাধিত্ব ও আংশিক ভাবে মালিকের 
নেওয়ার প্রচলন দেখা দিষেছে এবং উত্তরোতর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


এখানে আরও একট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখা দরকার বর্গাদারি প্রথার 
সঙ্গে বেগাও খাটুনির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে জনমানসে একট! ধ।রণা 
আছে। স্বাধীনতা-পূর্বব্া কলে জমিদাবদের জন্য প্রজাদেব বেগার খাটাব প্রচলন 
খুব বেশি [ছিল সন্দেহ নেই, যদ্দিও এ যুগের অন্যান্য অনেক বিষযের মত এই বিষয়ের 
উপরও কোন নির্ভবযোগ্য পরিসংখ্যান নেই । সেঠ আমলে জমিব মালিকেব জন্ত 
ভাগপারদের বেগাব খাট! হযতো] বেশ প্রচলিতই ছিল । কিন্তু যে জমিদারি প্রব! 
উচ্ছেদের পরবন্ভা কালের কথা আমব! আলে।5না কবছি সেই কালে জমির 
মালিকের জন ভাগী?াঁবদের বেগার খাট থুব ব্যাপক €বাধহয কোন সমযেই ছিল 
না। কুডি পচিশ ব। দশ-পনেবো পত্মব আগে যদি এর প্রচলন বেশি থেকেও 
থাকে তে! হাল আমলে তা নেক কমে গেছে । সাশ্্রতিক একটি সমীক্ষায় [২] 
দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে মানিকের জন্য মজুরি খাটতে হয় ভাগ্ীনাবদ্দের মাত্র 
শতকর! ২৮ ভাগকে। কিস্ত এদেবও মধ্যে অনেকেই মঙ্জুরিব বিশিমষে পাব্শ্রিষিক 
পায়। বিনা পারিশ্রমিকে মজুরি-__যাকে প্রকৃত অর্থ বেগার বলা হযে থাকে-_ 
তার প্রচলন ভাগীদাবদেব মধো শতকরা মাত্র ৫ ভাগ পাওষা গেছে। 
এই যে বর্গাদারি প্রথা, মতাই কি এই প্রথাহ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি" 
অর্থনীতির মৃলন্তস্তপ্বরূপ 1 পরিসংখ্যান কিন্ত তা বলে না । ন্যাশনাল স্ত্যাম্পল 
সার্ভে নামে আমাদেব দেশে যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার সবকারী প্রতিষ্ঠান 
আছে তাদের রিপোর্ট অন্গুসারে ১৯৫৩-৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কাষ-জমির 
শতকরা ২৫ ভাগ ভাগপ্রথায় চাষ করা হত। এ একই প্রতিষ্ঠানের 
পরিসংখ্যান অন্থযাধী এই প্রথার অন্তর্ভ,ক্ত কৃষি-জমির পরিমীন ১৯৬১ সালে কমে 
শতকরা ১৭'৫ ভাগে পরিণত হয । তার পরবর্তী কালের জন্ধ যে পরিসংখ্যান 
আছে তা একটু গোলমেলে। ১৯৭১-৭২ সালের জন্ ন্যাশনাল শ্তাম্পল সার্ভের 
পরিসংখ্যানকে মানলে বুঝতে হয় যে ভাগে-দে ওয়! কৃষিজমির অন্থপাঁত ১৯৬১-৬২ 
লাল থেকে বেড়ে আবার শতকরা ২১৫ ভাগে পৌছেছিল। কিন্তু ১৯৭০সালে রুষি 
ভবধি সংক্রান্ত একটি মেন্সান্‌ করা হয়েছিল। সেট সেন্সান্‌ অন্থসারে ভাগে চাষ 
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করা কৃষি জমির পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগে পরিণত হয়েছিল । এই সংখাগুলিতে 
এতই অমিল যে তাদের কোনটাকেই খুব ন্র্ভরযোগ্ মনে করা যায় না। বস্তত 
অনেকেই মনে করেন যে এ জাচীঘ কেন পরিসংখ্যানই খুন নির্ভরধে।গা হয প।। 
জমির মালিকের! তাদের কতট। জমি আছে তা জানাতে চায় না- আইনের 
ভযে। একই ভষে কটা জাম ভাগে দিখেছে তাঁও "জানাতে চাষ না। 
ভাগীদাববাও মালিকের মসস্তোষেব কাবণ না হওমাৰ জন্য অ্নক সমধ কত জমি 
ভাগে চাষ করছে ত' চেপেযাষ। এসব কথ! সতা। কিন্তু তা সত্বেও এ কথ! 
নিশয করে ব্লাযাবে যে ১৯৫৩-৫৪ সালে ভাগে-চাষ-বরা জমি পরিমাণ 
শতকণা ৩০ ভাগের বেশ ছিল না। এবং এও বলা যাবে যে তাবপরেধে দিকি 
শ-াবী কেটে গেছে তাঁর মধো এব পাঁবমাণ কখনই বাড়েনি, নিশ্চয়ই কমেছে, 
যাঁদও কতট! কমছে তা ডোর কবে ধলা যায না। কমেছে বলা যায «ই কারণে 
যেজমিব ম|লিকেবা যে ভাগচাধাদের উচ্ছেদ কবছে এবং সেই জমিতে নিজের 
পরিবাঁবের শ্রম ব্যবহার করে এবং মুনিধ-মাহিন্দবের শ্রম ক্র করে এবং সেই শ্রম 
ব্যবহার করে ফদল ফলাচ্ছে তাঁব ভূখিভূবি উদাহরণ বহুকাল যাবৎ্ই এখং রাজোর 
প্রাষ সব অর্ল থেকেই পাওযা গেছে এবং যাচ্ছে। শতকরা ৩০ ভাগ বাতারও 
অনেক কম অংশ জমির উপরে ব্যবস্থা কাষেম আছে তাকে নিশ্চয়ই কৃষি- 
ব্যবস্থার নূল স্তস্ত বলে বর্ণনা কর। যাঁয ন|। 

ভাগে-চাষ-করা জমিব পরিম।ণের আলোচনা কব্লাম । এবার ভাগীদারদের 
পরিম।ণগত তথ্য কতট। পাওয়া যাঁ দেপ। যাক । এখানে একটা মুশকিল এই যে 
ভাগীদার ব৷ বর্গাদার কাদের বলা হবে? নিজের জমি একেবারে কিছুই নেই, 
চাঁধেব সবট1 জমিই ভাগে নেওযা, শুধু এমন চাষীদেরই যদি বর্গাদার ব1 ভাগীদার 
বল!হ্য তো তাদের সংখ্যা বেশ কমে গেছে। ১৯৫৪ ৫৫ সালে এইরকম 
ভূমিহীন ত গীদারদের অংশ ছিল গ্রাম"ণ জনগণের শতকর! ১৬ ভাগ এবং তাদের 
পরিবার-সংখ্য। ছিল প্রা ৭লক্ষ। এইরকম পরিবারের সংখা! ১৯৭১-৭২ সালে 
ঘডায় মাত্র ১ লক্ষ এবং তারা গ্রামীণ জনগণের মাত্র শতকরা ২ ভাগে পরিণত 
হয্ছিল। কিন্তু চাধীদেব এক বড় অংশই চাষ করে এমন জোত যার এক অংশ 
জম নিজম্ব এবং এক অংশ জমি ভাগে নেওযা। এই রকম মিশ্র জোতের 
পরিমাণ ১৯৫৩ ৫৪ সালে ছিল শতকরা ২* ভাগ এবং ১৯৭১-৭২ সালে এদের 
পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হয়েছিল শতকরা ৩১ ভাগ । কিন্তু এদের মকলক্কেই তো 
'ভাগীদার শ্রেণীভুক্ত ভাবা যাবে না। কারণ এদের অনেকেরই বেশ অনেক 
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পরিমাণ জমি নিজস্ব মালিকানার। সাযানা কিছু নিজস্ব জমি আছে কিন্তু 
অধিকাংশ জমিই ভাগে নেওয়া, সেই রকম চাষীদের ৭ বর্গাদার শ্রণীহুক্তই ভাব! 
উচিন্ত। কিন্তু অনেক হিসাবনিকাশ না করে এই মিশ্র জোতের চাষীদের কতটা 
অংশকে বর্গাদার বলা উচিত তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। কিন্তুতা সত্বেও 
এইটুকু দেখ! যচ্ছে যে মিশ্র জোত এবং অবিমিশ্র ভাগে নেম! জমির জোত 
এই উভয়ে মিলিয়ে শতকবা ৩৫: ভাগের বেশি হয ন!। স্থৃতরাং এই হিলাৰ 
থেকেও দেখা ঘাচ্ছে যে বর্গাদারি প্রথাটাই পশ্চিমবঙ্গে কষিব মূল স্তত্ত তা বল! 


বোধহয় ঠিক নয । 
এবার আমব!| ভূমির বণ্টনের দিকে আমাদের ম'নাযোগ দেব। ১৯৫৩-৫৪ 


পাল এবং ১৯৭১-৭২ সাল--এর মধ্ো এই বন্টনবাবন্ধায একট! খুব বড রকম 
পরিবর্তন হয়েছে । গ্রামাণ জনগ:ণর মধো সম্পূর্ণ ভূমিহীনেব অংশ বেশ কমে 
গেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই মংশ ছিল শতকবা ২০৫ ভাগ আব ১৯৭১-৭২ 
মালে তা কষে দাডিয়েছে ১০৮ ভগে। সম্পূী ভূমিহীন পবিবারের সংখ্যা এ 
প্রথম তারিখে ছিল সাডে আট লক্ষেব কিছু বোশ। পরবতী তারিখটিতে নেই 
মংখা] কমে দাড়িয়েছে সাডে পাচ লক্ষেব কিছু বেশি । তাহলে বলতে হবে কিছু 
ভূমিহীন পরিবার ভূমিব অধিকাবা হখেছে। কিন্তু ভুমিহীন যার! ভূমি পেয়েছে 
--পেযে উপাযেই পেমে থাকুক-তা যে খুব যত্পামান্য পরিমাণে পেয়েছে তাঁর 
প্রমাণ ক্ষুদ্র জমির মালিকদেধ 'খা। ও পথিমাণ বৃদ্ধি: মধো। আড়াই একরেরও 
কম জমির মালিক পরিবাবেব সংখ্যা হিল ১৯৫৩-৫৪ সালে সাড়ে বাইশ লক্ষ এবং 
সেটা ১৯৭১-৭২ সালে বেড়ে হয় সাড়ে সীহীাত্তশ লক্ষ ' এখানে ম্মর্ভবা যেসব 
রকমের গ্রামীণ পরিবারের সংখা এই দুইটি সমযবিন্দুব মধ্ো বেড়েছিল মাত্র 
সাড়ে বারো লক্ষ__সাডে বেযাল্লিশ লক্ষেব একটু বেশির থেকে নাড়ে পান 
লক্ষের একটু কম। এই ক্ষুদ্র জমির মালিকদের মংশ আগে ছিল শতকরা ৫৩ 
ভাগ, পরে হয় শতকরা ৬৭ ভাগ । স্থৃতরাং একদিকে যেমন সম্পূর্ণ ভূমিহীনদের 

ংখয। কমেছে অপর দিকে জমির মালিকদের ভিতবে বন্টন-বৈষধ্য কমোনি বরং 
বেড়েছে । কিন্তু ভূমিহীনবা মামান্য হলেও যো?ছু জাম জমা পেযেছেঃ তাতে 
ধরি জনগণের কতটা উপকার হযেছে বা হয়শি তা ঠিবেতন। করতে গেলে অন্ত 
একটি বিষয়ের দক নজএ দিতে হয়। একদিকে ভূমিহীনদের সংখ্য! কমেছে 
বটে, কিন্তু অপরদিকে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কাবটাত পরিবারদের সংখ্য। অনেক 
বেড়েছে । এইরকম পরিবাবের সংখা! ১৯৫৩-৫৪ সালে ছিল প্রায় সাড়ে দশ 
লক্ষ, ১৯৭১-৭২ সালে মেটা গিয়ে দাড়ায় সতের লক্ষে। অঙ্গপা হিসাব করলে 
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প্রথম সংখ্যা ছিল গ্রামীণ জনগণের শতকরা ২৪ ভাগ, দ্বিতীয়টি শতকর! ৩১ 
ভাগ । এর থেকে কয়েকটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ আহুমানিক সিদ্ধান্ত মনে হয় অনিবার্ধ 
হয়ে পড়ে । তা! এই যে, যে পরিমাণ ভূমিহীন পরিবার ভূমির অধিকারী হয়েছে-__ 
তার চেষে অনেক বেশি সংখ্যায ভূমির অধিকারী পরিবারের] নিজেদের জমিতে 
চাষ না করে আযের অন্ত ব্যবস্থা করে নিষেছে। কেন করে নিয়েছে ? এই প্রশ্থের 
আহুমানিক উত্তর, তাঁরা করতে বাধ্য হযেছে। কেন বাধ্য হয়েছে? আনুমানিক 
উত্তর, তারা যে যত্সামান্য জমির অধিকারী তাঁনে ভালে! করে চাষ করাযায় 
না। তাঁতে চাষ করে যা খাগ্ উত্াদদন করা যাঁধ তাতে পরিবারের পেট ভরানে! 
যায না। তাদের জমি যদি তারা নিজেরা! চাষ না করে তো সেই জমির কী 
হুল? আন্রমানিক উত্তর, এ জমি তারা অপর চাষীদের ভাগে দিষে দিযেছে। 
কাদের দিয়েছে? আহুমা।নক উত্তর, অধিকতর স্বচ্ছল চাষীদের । তাবা নিজেরা 
কী করছে? আন্নমানিক উত্তর হয, শশার! ক্ষেতমঞ্ুর হয়ে গেছে, নয় 
মাধারণভাবে মঙ্ঞুরিবৃত্তি অবলম্বন করছে, কোন কে'ন ক্ষেত্রে তাবা শহর অঞ্চলে 
কাজ সংগ্রহ করে নিষেছে। তাই যদি ঘটে থাকে তাহলে বলতে হবে ভূষিহীনদের 
কিছু ভূমি পাওয৷ সত্বেও তাদ্দের অর্থনৈতিক সংকট এমনই তীব্র হয়েছিল চাষ- 
বাস তুলে দ্িষে তারা মজুর শ্রেণীতে পরিণত হুযেছে। 


আগে ধার! চাষী ছিল তাদব অনেকে ক্ষেতমজুরে পরিণত হযেছে-তার 
সমর্থন পাওয়া যাষ ক্ষেতমজুর সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে । ১৯৬১ সালে ক্ষেত- 
মজুরেরা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সক্ষম ও কর্মে নিযুক্ত জনগণের শতকরা ১৫ ভাগ । 
১৯৭১ সালে এই অস্থুপাত বেড়ে হযেছে--শতকরা ২৫ ভাগ । এই ক্ষেতমজুরেরা 
অবশ্ঠ সকলেই যে ভূমিহীন 'তা অবশ্য নয়। ক্ষেতমজুরিই যাঁদের আয়ের মূল 
ভিত্তি সেন্লাসে তাদের ক্ষেতমজুর বলে ধরা হয। ক্ষেতমজুরদের এই দংখ্যা 
বৃদ্ধি এক অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ১৯৭১ সালে এ"্দর সংখা দডিয়েছিল 
মাডে বিশ লক্ষ । চাষীর্দের সংখা। এ একই সময় ছিল চল্লিশ লক্ষ । এর 
আগে দেখেছি ভূমিহীন বর্গাদার পরিবারদের সংখা। দীভিয়েছিল মার এক লক্ষে। 
এও দেখেছিলাম শ্বেসব রকমের চানী, যাদের কিছু মাত্র জমিও ভাগে নেওয়! 
আছে,--তাদের পরিমাণ চাষীদের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ ছিল। স্থতরাং চণ্লিশ 
লক্ষ চাষীদের মধো এই জাতীয় চাষীদের সংখা। ছিল চোদ লক্ষের মত। এঘের 
মধো দরিদ্র চাষী বদি দশ লক্ষ ধরে নেওয়] যায় তো! এই দশ লক্ষকেই বর্গাদার 
শ্রেণীভুক্ত ধরলে আমর! দেখি যে সংখ্যায় এর] ভূমিহীন কুষকদের এক-তৃতীমাংশ 
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যাত্র। এই ছিল আমাদের ঘুক্তি বর্গদারির চেয়ে ক্ষেতমজুরিকে অধিকতর গুরুত্ব 
দেওয়ার 

এবার একটু ক্ষেল্মজুরদের চেহারার দিকে তাকিষে দেখা যাক। 
আমাদের সরকারী পরিমংখানে ক্ষেতমজুবদের দুই ভাগে ভাগ কবে দেখানো 
হয়। প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকেরা সচবাচর বাৎসবিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এদের 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে মাহিনদর কল হয়। আরও অনেক কিছু নাম বিভিন্ন 
অঞ্চলে আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যে শ্রমিক তার! সচরাচর দেনিক কা ও ?দনিক 
পারিশ্রমিকের চুক্তিতে কাক্জ করে। এদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন "ম ডাকা 
হয়। মুনিষ, জোন, ছুটো-_-এরকম নানাবিধ এদেব নাম । এই ছুই” * এঁমিক 
অবশ্যই আমাদের আছে। কিন্তু আরও যে নানান রকমের বাবস্থা নানান কমের 
শর্তে মালিক ও শ্রমিকদের মধো কাজের সম্পর্ক হয়, এই বিষয়ট। সরকারী তথ্য 
থেকে বাদ পড়ে যায় । সরকারী ধ্যে অবশ্ঠ অন্য এক শ্রেণীর শ্রমিকদের কথা 
বল! হয়ে থাকে যাদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে অত্যান্ত নগণ্য বলে মনে হয়। 
ইংরেজীতে এদের বল। হয় 'বগ্েড লেবার । এর কোন বাংল! প্রতিশব্ আছে 
কিনাজানি না। এরা প্রায় দ্াসপর্ধাযভুক্ত । এর' কখনও সামান্ত পারিশ্রমিক 
পায়, কখনও তাঁও পায় না, শুধু পরিবারের ভরণপোষণ পায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে, খুব পশ্চাৎপদদ এলাকায়, কোন কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা উপজাতি- 
ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে এই-জাতীয় শ্রমিকদের অস্তিত্ব অবশ্যই পাওয়া যেত। 
তারতবর্ষের সর্বত্রই এদের সংখ্যা খুব কমে গেছে। বিশেষ করে পাম্চমবঙ্গে 
এদের পাওয়া যায় না বললেই হুয়। 


সরকারী নর্িপত্রে এই যে তিন প্রকারের ক্ষেতমভুরের কথা বল! হয়, 
তাদের থেকে তিন্ন অনেক ধরনের চুক্তিতে শ্রমিকেরা মালিকদের সঙ্গে আবদ্ধ 
হয়। একদিকে বাৎসরিক চুক্তি, যেই চুক্তি অগ্গপারে শ্রমিকের নিজ মালিক ছাড়া 
আর কোন মালিকের সন্ষে কাজ করার স্বাধীনতা নেই--এদের আমরা সম্পুর্ণ 
ভাবে মুক্ত শ্রমিক বলব। অপর প্রান্তে দৈনিক চুক্তির দিনমজুর- যারা আজ 
একজন কাল আর-একজন, এইভাবে বিভিন্ন মালিকের সঙ্গে কাজ করে। এই 
ছুই প্রান্তনীমার যধাব্তী অঞ্চলে নানাবরকমের শ্রমিক-মাঁলিকের সম্পর্ক পাওয়। যায় 
য!.কিন। শ্রমিকদের মালিকের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্তও করে না, আবার তার! যে 
রিগেষ কোন মালিকের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, তাও নয়। এদের আমরা 
আঃশিকভাবে যুক্ত শ্রমিক বলব। (নিতান্কই যার! দিনমজুর তাদের বলব সম্পূর্ণ 


১২৮ 


ভাবে অধুক্ত শ্রমিক |) এই আংশিক ভাবে যুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কটা মালিকদের 
সঙ্গে কী রকম হয তার নমুনা ঢুই-একটা| নিযে দেখা! যাক। কোন কোন অঞ্চলে 
বাধা মূনিষ নামে একধরনেব শ্রমক আছে যাদের মালিকের সঙ্গে শর্ত এই যে 
যেদিনই মালিক এইবকম একজন শ্রমিককে ডাকবে সেদিনই সে ওই মালিকের 
সঙ্গে কাজ কবতে বাধ্য থাকবে । এবং এ দিনের শ্রমের জন্য চলতি হারেই মজুরি 
পাবে খোরাক ও পাবে। কিন্তু যেদিন মালিক কাজের জন্ত ডাকবে না সেই দিন 
সে মভুরি পাবে না, খোবাকিও পাবে না এবং অন্ত যে কোন মালি'কর হয়ে কাজ 
করাব স্বাধীন এ তাব থাকবে । আবার অনেক জাংগায এমন চুক্তি পা€্যা যায় 
য। অভসারে আমিক কোন বিশেষ মালিণের জন্য বিশেষ বিশেষ কোন সময় কাজ 
করার জন) অঙ্গীকারবন্ধ থাকে । যেমন, বাকুডাষ যাণ্দর 'গতানে' বলেবা 
জলপাইগডিতে যাদেব মাসারি” ঝলে তারা এই ভাবে কখনও চাষের সময় দুই 
মাস কথন ফসল কাটার সময ছুই মাস, কখনও চাষ থেকে ফমন কাট। পযন্ত 
ছয় মাসের জন্য পিরদিষ্ট মীসিক বেতনে কাজ করতে অঙ্গীকাববদ্ধ হয়। অনেক 
সমঘই এরা খানিকট। পাবিশ্রামক মালিকের কাছ থেকে অগ্রিম হিসাবে নিয়ে 
থাকে। 

এই যে শ্রমিকদের মালিকেব সঙ্গে আংশিকভাঁবে যুক্ত হওযা, তাব পিছনে 
ধার-দেনার একট] ভূমিক! প্রাই থাকে । ক্ষেতমজুরেরা সকলেই দরিদ্র, তাবা 
দিন আনে দিন খাষ। যখন তাদের কাজ থাকে না তখন রূষির বাইরে অন্তত্র 
কাজ না জুটলে তারা বাধা হধেই ধনী ককের কাছ থে:ক ধার.দেশ। করে। এবং 
ধার দেনা শোধ দেওযাব অন্য কোন উগাযই এই ক্ষেতমজুবদের নেই। তাদের 
ধাব শোঁ” দেওযার একমাত্র উপায় খেটে শোধ দেওষা। সাধারণ দিনমজুরদের 
এই ভাবে অল্পগল্প বিছু ধাব নিষে খেটে শোধ দেওয়ার প্রথাকে অনেক অঞ্চলে 
'দাঁদন' €থ বলা হয। ধার-দেন। ছাডা অগ এক উপাষেও অজুবেএ| এই-রকম 
আংশিক যু অবস্থায় পডতে পাবে । একটি চালু পদ্ধতি হচ্ছে মালিকের এই. 
জাশীয কোন শ্রমিককে দু-তিন বিঘার সামান্য কিছু জম “আলট' (৪1101) করে 
দেওস! | শর্তটি হয এই যে ওই সামাল জমিট্ুনুতে মালিকর হাল লাঙল বাবহার 
করে যা ফল শ্রমিক ফলাতে পারবে তার সবটাই বা কোন একটা অংশ সে তার 
খোরাকের জন ঠিতে পাববে। পরিবর্তে মালিকের যেকোন প্রয়োজনে যেকোন 
লম যহাজিরা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কে'ন কোন অঞ্চলে এই-জাতীয় 
শ্রমিকদের লাগাড়ে' বলে। আংখ্কিভাবে যুক্ত যে শ্রামরদের কথা বলছি তারা 
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ক্সনেক মময়েই বাজারে চলতি হারের চেয়ে কম রস্ভুরিতে কাজ কয়তে বাধ্য হচ্ছ ॥ 
কিন্ত সব সময়ে নয় । অনেক সময়েই এর বাজারে চলতি ছারেই ষ্ভুরি পান। 

এই যে মালিক ও শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচন। 
করছি তার মধো আমাদের মূল বক্তব্য এই যে নানান ভাবেই এই শ্রমিকের 
শ্লালিকের উপর অত্যান্ত অমহায় ভাবে নির্ভরশীল | যে কোন সমাজেই বদি কোন 
গোষ্ঠীর ব্যক্তির] অত্যধিক পরিমাণে দরিদ্র হয় তো৷ তার অত্যান্ত অসহায় ভাবেই 
সমাজে ধনী শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল হতে বাধা হয়। সেই নির্ভর- 
শীলতা কমতে পারে বদি সেই শ্রষিকের! সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে মালিকদের 
সঙ্ষে দর-কষাকধি করার স্পর্ধা ও ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। আমাদের 
দেশে ক্ষেতমজুবেরা অধিকাংশ এলাকাতেই এইরকম ভাবে সংগঠিত হতে 
পারেনি, শক্তি অর্জন করতেও পারেনি । প্রায় একক ভাবে এদের এক-একজনকে 
তাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন মালিকের সঙ্গে মোকাবিল! করতে হয় । 

আমাদের ক্ষেতমজভুরদের এক বৈশিষ্টা এই যে তাদের মধ্যেও অনেক বকষের 
বিভাগ রয়েছে । সবাই সব কাজ করবে না। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ 
বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকদের ডাক পড়ে । অনেক কাজ আছে বা পুরুষের করবে না, 
মেয়েরা করবে । অনেক কাজ আছে যা! করার জন্য বিশেষ জাতি, উপজাতি বা 
আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকের ডাক পড়বে । মোদ্ধা কথা হচ্ছে এই যে আমাদের 
ক্ষেতমভুরের! শ্রমপণোর বিক্রেতায় পরিণত হয়নি । মার্কস-এর মতে, ধনতাস্ ক্রিক 
ব্যবস্থার অন্ততম প্রধান লক্ষণ এই যে তাতে শ্রমের বিনিময় হয় অন্ত যে কোন 
পণোর মত । ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকধি ও টাকার আদানপ্রদান ছাড়া' 
আর কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে পশ্চিমবঙ্গ তথ 
ভারতের কবিবাবস্বাকে ধনতাস্ত্রিক আখ্যা দেওয়ার যুক্তি খুব নেই। কেনন! 
অধিকাংশ শ্রয্ই তে। চাষীদের পরিবারের লোকেদের শ্রম, নেই শ্রম মোটেই কোন 
পণ্যের আকার নেয়নি । আর ষুরির বিনিময়ে যে শ্রম কেনা হয় তাও 
পুরোপুরিভাবে পণোর আকার নেয়নি । কেননা একটু আগেই যা বললাম, সৰ 
মজুর সব রকমের কাজ কবে না| মভুরির বিনিময়েও না। টাকা ফেললেই যা 
কেনা যায় তাপণা। সেই অর্থে এই মজুরদের শ্রমকে টাকা ফেললেই পাওয়া বায়. 
না| 

আমর! এবাম্স আমাদের কৃষিবাবন্থায় ধারের কারবার যে ভূমিক! পালন 
করে তুর কথা আলোচনা করব । কৃষিজীবীদের ধার-দেনার প্রয়োজন মেটাবাক 


উ৩৬ 


গন্ত ছে লহবাহন্থা জাছে জোতদর় যধো কিছু কাল আগ পইপ্ত ঈর্বাপেক। 
গুরুপ্বগূর্ণ খাস অধিকাধ করত পরহাজদৈর উদেধ কীরধাঁর । এপ সেই শ্ীন 
অধিকত্ধি করে খণদাঁতী জৌতদীবৈর]। হ্যা, কৌ-জপায়েটিউ ইত্যাদি হাল 
আমল তয সব নৃষ্ঠন আাক্জৌজন করা হয়েছে তার! এইনও এই প্রীয়ৌজনের বমি 
অংশই গ্েটাতে পারে । এদের দেওয়া খণ শুধুমাত্র ধর্মী রধকেরা পায় এবং তাও 
ছল কধিখ বাঁয়ে সাহীবা করার জন্য । বাঈবাকী কষক এবং ক্ষেতমজজুরেরা ধাঁর- 
দেজাখ শ্রয়োজনেয় জন্ট জোঙ্দারদের উপরই নিরশীল। এই খপদাত। 
জৌতুদারেযা তাদের গুদের কীরবার মহাজনেযী যে ভাবে করে ঠিক শেঁই 
ভাষে ধরে পা। মহাঞ্জনেরা ধার তোপ বন্ধক নিয়ে এবং চডা হারে খাদ 
নিয়ে । টাকায় ধার দিলে মালিক গুণের হাত শতকরা ১* ভাগ বা ১২ তাগবা 
১৪ ভাগ হওয়া খুবই সাধারণ । ধানে ধার দেওয়া মহাঁজনদের মধ্যে কম 
প্রচলিত । ধানে নিয়ে ধানে শোধ দিতৈ হধ--এই ধরনের ধারে আুদ বা নেওয়া! তয় 
ওা অতি লীংধাতিক রকমের । দেঁড়া তে' খুবই সাধারণ--এই বকমের ধারে 
একমন ধানের শোধ হয় দেঙমন ধানে । একমন ধান নিষে ছুমন শোধ দিতে হয়, 
তাও খুব প্রচলিত । এখানে একট! ব্যাপার লক্ষণীয় যে এই যে একমনের উপর 
আধমন বাআবর একমন সু হিসাবে নেওয! সেট। সমষ-নিরপৈক্ষ । অর্থাৎ শোঁধ 
দিতে হবে অগ্রীন পৌষ মাসে ফসল কাটার ঠিক পরে, কিন্তু ধার ইয়ত নেওয। 
ইয়েছে তান্্র মাসে বা আঙ্িন মাসৈ বা কাত্তিক মাসে । বখনই নেতয়] হক্টে থাকুক 
ছদী এ একই রকম । সুদ নেওযার আরও অনেক রকম ফের আঁচে । যেমন অনেক 
সযয় একশ টাকা ধাঝ নিলে কথা বল! থাকে, তার শোধ দিতে হবে তিন বা এ 
ধকম নির্দিষ্ট কোন সংখ্যক খন ধাঁনে। 


জোতদারের! যখন মূলত স্থদের জগ্তই ধার-দেন! দেয় তখন . তারাও এই 
রকম চড়া হারেই সর নিয়ে থাকে । কিন্তু পশ্চিমবজ্জের অনেক ছোতর্ারঈ ধার- 
দ্বেন! দেয় মূলত সুদের উদ্দেশ্টে নয়, অন্যান্ত অনেক কারণে এবং নেক মমযূই 
জোতদারের! বিনা স্থদেও ধার দেয়। অনেক জোতদার ;যে .কেন সাধারণ 
গ্রামবাসীকেই .রার-দেনা দেয় না.। ধরার-দেনা দেওয়াটাকে সীমিত রাখে নিবে 
তাগীদারদের মধ্যে বা নিজের সঙ্ষে আংশিক বা পূর্ণ ভাবে যুক্ত মূনিষ-মাহিন্ববৃদ্র 
মধ্যে । অনেক সময়েই এই রকম জোতদাবের! ভাগীদারদের উৎপাদনে সাহায্য 
ফরাঁর উন্টধার দৈয় এবং পে খারুটা টাকার দেয় না. হয়ত ৰাঁজট। কিনে 
সণ বী-পারট। ফলে, এই ভাবে বেয়। এই বনের নিজেদের লোকের ধ 
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উানে জষ্ট বা খৌরাকের জন ধার য়ে অনেক সরমঃ জৌওদারের নেই 
পারে কোন হুদ নেয় না। এট! আপাতদৃষ্টিতে বতট। আশ্চর্য বত্যিই তেমন, 
কিছু নয়, কেনন। এই ধরনের জোতদাবেরা এই ভাঁবে তাদের ভাগীদার ও মৃনিষ- 

মাহিন্দরদের নিজেদের উপর নির্ভবশীল করিয়ে রেখে, তাদের অক্টোপাসের যত 
বাহুর বন্ধনে সমস্ত পল্লীলম্বাজকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে রেখে নিজেদের স্বার্থ 
অনুযাষী তার উপর শাসন ও শোষণ চালাতে পারে। যে অবস্থায় সুদ না নিয়েই 
দরিজ্ঞ গ্রামবানীদদের অধিকতর বশংবদ কবে রাখ বাঁধ সে অবস্থায় তারা অনায়াসে 
সুদ ছেডে দিতে পারে। তাতে তাদের কোন লোকসান হয না। কেননা পুরো! 
গ্রামের অর্থনীতিটাকে সম্পূর্ণভাবে নিজ কব্জায় আনতে পারলে যে পরিমাণ শোহণ 
চান্বান সম্ভব, অর্থাৎ দিজ চাষা ও শ্রমজাবীদের প্রাণে বাচিয়ে রেখে এবং কর্মক্ষম 
রেখে. যতট। উহ্ত্ত আদায় করে নেওয়া নস্তব ততটাই তারা৷ করে নেবে, সে.যে 
উপায়েই হোক । আযর। যে সমীক্ষার কথ। (২) আগে বলেছি তাতে দেখা] থেছে 
যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের শতকরা! ৩* ভাগে মহাজনের! স্থদের কারবার কৰে, 
কিন্ত জোতদাবের] ধার-্দেন! দেয় শতকর] ৯৬ ভাগে । এও দেখ। গেছে হে এই 
সব গ্রামের তাগীদাররা জমির মালিকের কাছ থেকে উৎপাদনের জন্ম ধার পা 
শতকরা ৪৪ ভাগ গ্রামে এবং সেই ধার বিন! মদে পা শতকরা ২৩ ভাগ গ্রাে।, 
ভাগীদারেরা খোরাকের জন্য জমির মালিকের কাছ থেকে ধার পায় শতকরা ৫১. , 
ভাগ গ্রামে এবং এই ধরনের ধার সদন দিষে পাষ শতকরা ২৩ ভাগ গ্রামে। 

মাহিন্্রদের ধার দেঁওয়। এবং বিলাস্তদে ধার দেওয়াও প্রচলন তাগদারঘের ধার 
দ্বেওয়ার প্রচলনের চেয়ে বেশি । একই সমীক্ষা অনুসারে, যাহিন্দরেরা! ত্বাদেক, 
মালিকের কাছ থেকে খোরাকি ধার পায় শতকরা জ২ ভাগ গ্রাহ্য করা 

শতকর! ৫৩ ভাগ গ্রামে সেই ধার পাষ বিনান্তদে। একটা বিষয এখানে লঙ্গ্য ন 

করলে গুরুতর ভুল বোঝার সম্ভাবন! থাকব । তা! এই €ষ পশ্চিমবঙ্গের এক বদ্ধ, 

অংশের গ্রামে ভাগীদারর! বা মাহিদদরের! তাদের জমির মালিক বা. প্রহর কা 

থেকে কোন ধারই পাধ না। এবং এই সব" গ্রামে এই দিত চাষা ও 

করে্ীরুরদের অবস্থা খুবই শোঁচনীক্ট । জৌতদাবের! তীদের খার-দেন! দেয়না 

মানে তাঁয়া ফোন ধাঁব-টৈরীই দয় নাঁ।। করিধ ঈহাঁজনৈর" কাছ ধৈকে তি) 
দৌধান বেঁধে এই তিনি হিজিতেয় হাজীর বক হিসাবে বাখিবার" ০14 নেই 
“রর ধাঁরদেনীপাহহীঘাসঠীধন। মৌঁন্ঘল্নিই চলে (বাতি ধরি বীজ ছকে 
সেঁরধক্দমযব আইপড খেবেযকাধ ইক চীগীর। বাধ্য 
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কী করে খায় তাও এক রহন্ক। এমন না যে সব জায়গায় সুটে-মভূরের কাজ 
পাওয়া ধায় । এমন না যে জোতদারদেব বাড়িতে বাড়ির চালে,খড় দেওয়া! বৰ. 
পুকুর কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া, এইজাতীয বথেষ্ট কাজ পাওয়া বায়। এই 
স্য়ে এই ধরনের গরিব লোকেদের অনেক সময়েই প্রাণ ধারণ করতে হয় জঙ্গল 
থেকে বুনো ফলমূল সংগ্রহ করে, বিল ছেঁচে মাছ এমনকিগশামূক গুগলি প্রভৃতি 
সংগ্রহ করে তাই খেয়ে । 

এই ষে গ্রামীণ সম়াজব্যবস্থার বর্ণনা করা হল তাতে ভূমিসংস্কারের 
্লারফত কতটা! পরিবর্তন আনা গেছে? স্বাধীনতা-পণবর্তাঁ যুগের প্রথম যে 
ভূমিসংস্কার বার দ্বার! জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছিল, সেই সংস্কার অবশ্যুই 
কধিবাবস্থাকে খবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পরিবন্তিত করেছে । বস্তত এখন যে 
বাবস্থা গ্রচলিত রয়েছে তার উদ্তবই হযেছে এ সংস্কার থেকে । জমিদার-শ্রেণীর 
উচ্ডেদ বদি না হত তে! এখন গ্রামসম্াজকে শাসন করছে যে জোতদার শ্রেণী, 
তারা আকায়ে ও আযতনে কখনই এই পরিমাণ প্রভাব অর্জন করতে পারত না। 
জধিদারি উচ্ছেক্দের পবে যে পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে চার মধো একের পর এক 
ভূমিসংস্কার আইন পাস করা হযেছে। কিন্তু এই সব আইনের ফলে রুষিবাবস্থাষ 
যে আলবদল খুব একট! হযেছে তা নয | যেমন বর্গাদার-ভাগীগারদের অবস্থার 
উন্নতি ঘটানোর জগ্য অনেক আইনগত চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাদের 
অবন্থার কোন উপ্নন্ি হয়েছে বলে জানা যায় না। বর্গাদারদের চাষ-কর1 জমির 
উপর মালিকানা দেওষ! না গেলেও তাদের যাতে যথেচ্ছ উচ্ছেদ না করে দেওয়। 
যায় তাব জন্ঘ অনেক আইন করা হয়েছে । কিন্তু উচ্ছেদ বন্ধ করা যাষনি। গত 
্শ বৎসর যে যে অঞ্চলে মালিকদের মনে হয়েছে ভাগে চাষ না করিয়ে মুনিষ- 
ধাহিনর দিয়ে চাষ করালে লাভ বেশি হবে অথবা যেখানেই মালিকরা মনে করেছে 
ভাগীদারদের হাতে জমি হস্তাস্তরিত হয়ে যাবার সম্ভবনা বয়েছে-_ সেখানেই তারা 
ব্যাপক হারে ভাগীদারদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে । এই উচ্ছেদ ঠেকানে। যেখানে 
গেছে--তা কখুনই আইন-আদালতের সাহায্যে হয়নি, হয়েছে রুষকদের সংগ্রামের 
দ্রন। মালিকের ভাগের অংশ কমিয়ে বর্গাদারদের ভাগের অংশ বাড়ানোর 
চেষ্টাও আইন দিয়ে অনেক কর! হয়েছে । সেই ১৯৫৫ সালে আইন কর! হয়েছিল, 
যে বর্গাঙ্নারদের তাগ হবে শতকরা! ৬* তাগ; ১৯৭* সালে আইণ করা হয় ধে সেই 
ভাগ হবে শতকরা ৭৫ তাগ। কিন্ত আজ অবরি শতকরা ৭৫ তাগ পাচ্ছে, 
এমন বর্গান্দারের কথ থুবট কম শোনা গেছে।, শতকরা! ৬৭ ভাগ কোন কোন 
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থক্ষেত্রে পায় বটে, কিস সেকোন আইনের জোরে নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 
আধাআধি ভাগের পরিবর্তে অন্ত অন্থপাতে ভাগ হওয়ার গ্রথা অনেক কাল যাবৎই 
গ্রচলিত আছে। 

তৃমিসংস্কারগত আইনের অন্ত এক প্রধান লক্ষা আগাগোড়াই থেকে 

গেছে জমির মালিকানার উপর মিলিং বেধে দেওযা এবং সিলিং-এর উপরের বে 
জমি তাকে বাজেযাপ্ত করে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধো বিতরণ করা। এর 
মধো যে পরিকল্পনা তা হুল এই উপাষে ভূমিহীন শ্রমিকদের ক্ষুদ্র চাষীতে 
পরিণত করে তাদের চুভান্ত দারিপ্র্য অবস্থার অপনধন করা। কিন্তু এই উপায়েও 
যে প্রায় কিছুই করা হয়ে ওঠেনি তার সাক্ষ্যও সরকাগী নথিপত্র থেকেই পাওয় 
যায়। সরকারের প্রচারিত তথা ও সংখ্া। থেকে জান। যায় যে গোট! 
পশ্চিমবঙ্গের সিলিং-এর উপরের থেকে ধে পরিমাণ জমি বাজেয়াথচ কর! যেতে 
পারত তা মোট সাড়ে যোল লক্ষ একর। এদের মধ্যে সাড়ে দশ লক্ষ একর 
বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সাড়ে ছয় লক্ষ একর মত ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণও 
করা হয়েছে । (আগে দেখেছি যে ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা এবং অংশ উভয়ই খুব বেড়ে 
গেছে, আর ভূমিহীন বাক্তিদের সংখা! কমে গেছে । আংশিক ভাবে এই ঘটন! 
ভুমিহীনদের মধো ভূমি বিতরণের জন্ত হয়েছে মনে হতে পারে।) সরকারা প্রচার 
অন্থসারেই কিন্তু এই রাজো ভূমিহীন এবং অতি সামান্ত ভূমির অধিকারী মুর ও 
দরিদ্র চাষী পরিবারের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ । স্থৃতরাং খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছে 
যে ক্ষেতমভুরদের ক্ষুদ্র চাষীতে পরিণত করার পরিকল্পন। সফল হওয়ার কোন 

সস্ভাবনাই নেই। 

আমাদের মতে, ভূমি বতরণ করে দরিন্্র চাষী ও ক্ষেতমজুরেব দারিদ্র্য ও 
কর্মহীনতার সমস্যার সমাধান হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই । যৌথ কুষি এই 
অমন্তার একমাত্র সমাধান । এই যৌথ রুষির জন্য ষে জমি লাগবে নেই জি 
যাদের বেশি জমি আছে নার থেকে ছিনিয়ে নিতে ছবে ক্ষেতমভুর ও মরি 
চাষীদের মিলিত সংগ্রান্দেণ মারফত । আইন পাস করে বিশেষ কিছু হযে না। 
আইন তে! অনেক পাম করা হয়েছে । কিন্ত আইন ফাকি দেওয়ার সব রকমের 
ফন্দিফিকির জোতদারদের জানা । আর আইনের প্রয়োগ করবে দ্বার অর্থাৎ 
স্থানীয় এখাসন ও পুক্সিশ নিভাগের কর্তারাক্তিরাও সামাঞ্িক তাবে 
'জোতদারদেন ভাই-বেনাদগ স্থানীয় । এখানে প্র হতে পাবে, আইমেকসাহায্যে 
কি কোন পরিবর্তনই আমে না? তাহলে জমিদারি প্রথা উঠছে গল কী 
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করে? আমাদের উত্তর, আইনের প্রয়োগ তখনই স্ফল হতে পাবে বখ্ন তা 
প্রয়োগ কর! হয় এমন এক শ্রেনীর বিরুদ্ধে যা! শাসক শ্রেনীর অন্তর্গত নয়। 
জমিদারি যখন উচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন জমিদারের শ্রেণী হিসাবে প্ীদযাজের 
উপর কর্তৃত্বের অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে । সেই কর্তৃত্বের আমন তখন থেকেই 
উত্তরোত্বর পোক্ত ভাবে দখল করে নিয়েছে জোতদাঁব-ঞ্রণী। এই জোতদার- 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন আইনই ফলপ্রহ্থ হতে পারে না। কারণ আইন প্রয়োগ 
করবে যে রাষ্ট্র সেই রাষ্টরস্ত্রটা পুরোপুরি ভাবেই করাধত ষে শ্রেণীগুলির তাদের 
মধ্যে এই জোতঙগার শ্রেণী অন্ততম । 
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গত তিন দশকের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের অবস্থা, চবির 

এবং গতি নিয়ে আলোচন! এই প্রবন্ধের বিষয় । যে কোন দেশ বা 
তার যে কোন অঞ্চলের অর্থ নৈতিক চেহার!1 ও চরিত্র সেই দেশ ব 
অঞ্চলের শিল্পায়নের উপর নির্ভপশীল । কোন দেশের অর্থনীতিকে 
যেমন সে দেশের শিল্পায়ন ছাড়! বোবা! যায় না, সেদেশের 
শিল্পায়নও তেমনি সেদেশেব সামগ্রিক অর্থনীতি ছাড়া বোঝা যায় 
না। কিন্তু এ প্রবন্ধের পবিসর শিল্পায়নের আলোচনায় সীম্নাবন্ধ । 


পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রনৈতিক ও ভৌগোলিক গম্পর্কে ভারত 
গাফা তের জন্তর্গত। পশ্দ্দিবাকর শিল্ধান তাই ভারতের শিল্পানের 
অংশবিশেধ । এবং বৃহত্তর অর্থে, অর্থনৈতিক পৃথিকীন্ম শিল্পানের 
গত্তিগ্রক্ৃতির সঙ্গেও সম্পকিত । কিন্ত, এ প্রবন্ধে বিশ্বের 
শিক্জানন ও ভারতের শিল্পায়নের সামগ্রিক আলোচন! অঙ্থুপস্থিত 
এয উপস্থাপন! (টুকু যেখানে তা পশ্চিমিরন্ধের শিল্পায়নের 
ক্লোর এ বিলে প্রতৃতিরে তুষকে. লাহাধ্য করে আরেন্ট! দিক 
পরো এ জার ভিন এপ, প্রচ দিহা-সার্থে 
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পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্পর্কিত আলোচন! করা হয়নি । বরং এখানে চেষ্টা কর 
হযেছে একটি নির্দিই এঁতিহাপিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক প্রেঙ্জাপটে একটি 
অঞ্চলের শিল্পায়ন বে বৈশিষ্টা ব৷ গ্তকৃতি লভ করে, তাকে ধরার এবং বোঝার । 


ব্রিটিশ গঁপনিবেশিক ভাএতে আধুনিক শিল্পানের শুরু। স্বদেশী কুটির ও 
কুত্র শিল্পের কাঠামোর উপরে এসে গেল সাম্রাজাবাদী শিল্পবিনিযোগ । মূলত 
ভারতের কাচ' মাল আর শস্তা শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই শিল্পের বাজার 
ভারত ছাড়িয়ে বাইরে । কিন্ত এই শিল্পায়ণের পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম নিয়েছে 
ভারতীয় শিল্পপতি । কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা! স্বাধীন । কোন কোন 
ক্ষেত্রে তার প্রকল্প সাম্রাজাবাদ-নির্ভর । রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন ভারতের 
শিল্পায়নের গতি-প্ররুতিও পুবব্তী কালের ধার! বেয়ে এগিয়ে চলে। বৈশিষ্ট্য 
পরিবর্তন শুধু উপনিবেশ থেকে নযা-উপনিবেশে উত্তরণে । এখানেও ভারতের 
শিল্পায়নে স্বাধীন এবং সাআজ্যবাদ-নির্ভর ভারতীয় শিল্পপতি, সাম্রাজাবাদের 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিয়োগ, সাবেকী ও উন্নত আধুনিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
শিল্পের সহাবস্থান । 

গুপনিৰেশিক ও নয়া-ুপানিবেশিক শিক্প-অর্থনীতির কাঠামো ভারতে 
শিল্পায়নের যে প্রকৃতি গড়ে তুলল, তাতে তার গতি হল অবকদ্ধ। পরিপুণতার 
সম্ভাবনার পরিবর্তে এল বন্ধাত। 

ভারতের শিল্পায়নের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাষফনের চরিত্রও 
অগ্ররূপ। যদিও তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও আছে ভিন্নতর এতিহাসিক ও 
অর্থনৈতিক পটভূমিকার জন্য । এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য দিক এই 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ কৰা । 


আলোচনাটি কয়েক ভাগে বিভক্ক £ প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের নামগ্রিক 
অর্থনীতির পেক্ষাপটে শিল্পের অবস্থান ও গুরুত্বকে বোঝার চেষ্ট। হয়েছে, এৰং 
সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকাঠামোর বিন্তানট] দেখানে হয়েছে। সেখানে 
সাবেকী ও আধুনিক, অসংগঠিত ও সংগঠিত শিল্পের আনুপাতিক অবস্থান বণনা 
করা হয়েছে। এই শিল্পবিস্তাসের পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে বন্ধ্যাত্বের 
আকার ও চরিত্রকে প্রকাশ কর! হয়েছে, এবং, তার কারণ অন্গসন্ধান কর! হয়েছে 
__প্রথমে ভারতের সামগ্রিক শিল্পায়নে বন্ধযান্ছেয় প্রেক্ষাপটে, এবং, দ্বিতীয়ত ও 
প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্টোর পদছ্গিক্রেক্ষিতে। এই এ্রগজগে 
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শবিশেবতাবে আলোচিত হয়েছে কয়েকটি শিল্প, এবং শেষে, আমরা এদেশের মতো! 
অর্থনৈতিক বাবস্থায় শিল্পায়নের বন্ধাত্ের সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছতে চেয়েছি । 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের গতিগ্ররূতি বোঝার জন্য প্রথমে জানা দরকার 
এ বাঁজোর অর্থনীতিব সামগ্রিক চেহারাটা কী-যকম, আর তার পরিবর্তনের 
ধারাটাই বা কেমন। সাম্রগ্রিকতার বিচারে আমরা মূলত ব্যবহার করৰ 
জনলংখ্যার পেশাগত শ্রেণীবিল্গাম এবং বিভিন্ন খাতে অগশ্রমিত আয়। গত তিন 
দশকের পশ্চিমবঙ্গের জনসমহ্টির পেশাগত শেণীণ্বন্গাস (সারনি ১১) লিগে 


_ সারণি ১ ১। রর পশ্চিমবলের জনসমটিব পেশাগত শ্রেণীবিষ্ঠাস 
(লক্ষের হিসাবে) 


স্পা 


১৯৫১ ১৯৬১ ১৯৭১ 
১। যোট শ্রমজীবী ৭৯ ১১৬ ১২৩ 
(ক) চাষণী ৩৭ 98 ৩৯ 
(খ) কৃষি শ্রমিক ৩৭ ১৮ ৩২ 
(গ) পশু, বন, অংশ্ত ও শিকার 
নির্ভর শ্রমিক ৩ নি ৩ 
(ঘ) খনি ও সংপ্লিষ্ট শ্রমিক ১ ৬ 
(৪) যন্ত্রশিল্প শ্রমিক ১৭ ১৮ ১৭ 
(ড-) ঘরোয়! শিল্প -_ ৫ ৩ 
(২) অন্যান্ত - ১৩ ১৪ 
(5) নির্মাণ কার্য ১৫৬ ই ১ 
(ছ) ব্যবসা-বাণিজা ৮ ৯ ৪ 
(জ) পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ৩ ৪ «৫ 
(ঝ) অন্যান্ত শ্রমজীবী ১৩৫ ১৫ ১৩ 
»২। শ্রমবহিভূর্ত জনসমি ১৬৯ ২৩৩ ৩১৪ 
মোট ২৪৮ ৩৪৪ ৪৪৩ 
টীকা : *্উপযোগ কারাদি সমেত 


কত ; সেলাস শষ ইপ্ভিহ ১৯৬১-১৯৭৬ 
আমরা দ্বেখতে পাই, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার মান 
৩২ শতীংশ শ্রমজী্যী। (এ ক্ষেত্রে অবশ্থ এ স্বকম হতেই পারে যে দুস্থ ও 
কর্মক্ষম জনসংখ্যার শতাংশ হিসেবে তা এত কম নয়। শুধু সাধারণ একটা! 


খারণা এর থেকে পাওয়া বায়।] মোট শ্রহজীবী জনসংখ্যার পেশাবিভাগ 
থেকে পাওয়! যায়--তাদের প্রায় ৫১ শতাংশ কৃষিনির্ভর, ২৭ শতাংশের 
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মতে। ভ্রিযনির্ঘর, ভার কারী ৩৭ শতাংশ অর্থনীতিন্ তৃতীত্ব বিভাগের ওপক 
নির্ভরীন | [মাক্তীয় অর্দনীতিন কাদ্ককর্মকে তিপডি বিভাগে ভাখ করা ছে 
ধাকে। এর মঞ্ে গ্থম বিভাগে পে কয়, পণুপাহ্ন, মৎ্স্তচাষ ইত্যাদি; দ্বিতীয় 
বিভাগে পড়ে ষররকষের গিল্পোধ্পাদন, বাদবাকী সব অথাৎ পরিরহণ, ব্যাঙ্ক ও 
রীষ্কা, চান্ধুরি ও সেৰ-কা বাদি তৃতীয় বিভাগের অস্তভু ক্ত]০এর থেকে পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থনীতির যে চেস্থারা ফুটে ওঠে তা এক বিকৃত অর্থনীতির গ্রতিফলন- _শিল্পায়নের 
ফলে অর্থনীতির দ্বিতীয় বিভাগ বা শিল্পক্ষেত্রের গুরুত্ব ধেভাবে বেডে ওঠার কথা 
তার (রান সঙ্তারনা এখানে ধখ। যায়নি ৰরং অস্থপার্ধক তৃতীয় বিভাগের জবদান 
রুষিনির্ভর অর্থনীতির পরিপূরক ছিংসছৰ দেখ ছ্লিয়েছে । এরপর এক দশক ধরে 
শ্রমজীবী জনসংখ্য। এবং মোট জনসংখ্যা একই হারে বেড়েছে ; কৃষিনির্ভর ও 
শিল্পনির্ভর শ্রমজীবী জনসংখার শতাংশ অল্প কিছু বেডে দাড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৩ 
শতাংশ আর ২* শতাংশ । তৃতীয বিভাগে শ্রমজীবী মানষের শতাংশ এই দশকে 
কছু কমে গেলেও এখনও শিল্পনির্ভর জনসংখ্যার তুলনায় তা বেশি জাছে। 
তুন্তীয় দশকে অর্থাৎ ১৯৬১-৭১ সময়সীমার মধ্যে পূর্ববর্তা দশকের সীমিত 
অগ্রগতি ধরে রাখ! যাধনি। জনসংখ্য। যেখানে বেড়েছে প্রায় ২৭ শতা'শ, 
শ্রমজীবী জনসংখা। সেখানে বেডেছে মাত্র ৬ শতাংশ । কৃষিনির্ভরতা বেডে 
গেছে-_বার মধ্যে আবার চাষীর সংখা! কমে গিয়ে কৃষিশ্রমিক বেড়েছে। 
শিল্পনির্ভর জনসংখা! কষে গেছে__যার মধ্যে ঘরোয়। শিল্পের শ্রমিকসংখা। কমে 
আনা লক্ষণীয়। শ্রমজীবী জনসংখ্যার সঙ্গে শিল্পনির্ভর জনসংখ্যার অন্থপাত কমে 
াঁড়িয়েছে ১৫ শতাংশ, ব! কিনা ১৯৫১-র অচ্পাতের তুলনায় কম । জনসংখ্যার 
পেশাগত শ্রেণীবিস্তাসে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে তিন দ্বশকে একট। সংগতিহীন 
গতিবিধি লক্ষ্য করাবায়, বিশেষদ্াবে উল্লেখযোগা! তিন শক ভুড়ে শিরক্ষেতে 
শরয়নটিবী জনসংখ্যার অস্ছপাতের অগ্রগতি । আয়ের নিরিখে দেখলেও পাওয়। 
হায় যে, শিল্পক্ষেত্রের আয় কখনই পশ্চিকবাগর মোট" জানার এক-পঞ্চয়াধগের 
বেশি হয়শি এবং তা অপরিবন্ঠিত থেকে গ্নেছে মোটায়ুটি ছ দশর ধরে। 
বৃহিনির্ভর অর্থনীতিতে তৃতীয় বিড়াগের প্রাধান্ত আয়ের নিরিখেও সবানতাকে 
ধুর! পড়ে । (পারি ১২) সাধারণভাবে অর্র্ীতিন সংগতিহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে 


১১০ 


মনায়ণি ১:২। বিভিন্ন খাতে পশ্চিমবঙ্গের অসমত আয ভেদতি 
ফৃ্মাজ) কোটি টাক্ষার 


১৯৫ ১০৫২ ১৪৫৬-০৫৭ ১৯৬১-০৬৩২ ১৯৬৬-১১ এক 


কশ্ধি ২৫৬৮৩ ২৬৮৭৯ ৪১৬৩২ ৭৬১-৫৭ 
পগশলন ১৩৪ ৪৪৪ ১৬৬, ৪৮৮৯ 
চা ১৯,৬০৫ ২৭২৪ ২৮৪৪ ৩৫১৬ 
বণশজ ত্রেবা ও 8€ ১০১২ ১৩৫ ২১৯ 
মত্ম্ত ১* ৬৪ ১২২৭ ২৫৭৪ ৪২৭২ 
খনি ৮৯৭ ১২৫৮ ২৪:৭৪ ৪১ ২৪ 
ফ্যাক্টরি ১৬৩০৯ ১৪৩০১ ১৯৪৫৫ ৩২১২ 
ছোট উন্যোগ ৪৯+০১ ৪৫ ৫৯ ৪৭ ৯৩ ৪৮-৩৪ 
ব্যাংক গজ বম ণ ৪৮ ১১৩৯ ১৮৪৬ ৩৬" ৫ 
রেলে ২৩৭৩ ৩৭" ১৮" ৫৬৮৩ উ৬- ৭৫ 
অন্যান্ত বানবাহুন ১৯ ৬৬ ২৪:২০ ২০-৬১ ২২৭৩ 
নির্মাণ-কার্য ৮৫৮ ১০৫৩ ১১২৭ ১৭-৪৭ 
বৃহৎ ব্যাবস! ১৯ ৮৩ ২৪*৪৮ ২৩৩৯ ২০৮৪ 
ছোট ব্যাৰস! ৪৯৯৭৮ ৭৩ ৮৯ ৬৪'৭৪ ৭৪৩২ 
গার্ছন্থ্য কর্ম ১১ ৯৫ ১৪৭৫ ১৫৪২ ১৪৬৪ 
চাকুরি ৬৬১৪ ৮১৬৩ ৬৯:০১ ৫৮৪৯ 
সরকারী সেবাকার্ধ ৩৫ ৬৫ ৪ ৭৮৯ ৭২৯৭ ১৩৮৫৯ 
গৃহস্বসম্প্ধি ও৪"৯৫ ৪৬"১২ ৬৬৮৪ ৮৪-৪৫ 
মোট ৭৩১২৭ উ্৮২৫৭ ১১৬২৮ ১৭৯১*৪৯ 
মাথাপিছু ২৮৯ ২৮৪ ৩২৮ ৪ধৰ , 


চীকা : *সংশোধিত 
সুত্র £ বুরো অব আযাপ্লায়েড ইকনমিক্স আযাওড স্ট্যাটিহ্িকস 


শিল্পের এই গতিবিধি ব্যাখ্যা! করার আগে শিল্পকাঠামোর বিদ্যাস সম্বন্ধে কিছু 
জানা ছঈরকার। সাধারণত শিল্পকে সংগঠিত আর অসংগহিত-_এই দই পে 
ভাগ করা হয়ে খাকে। সাধারণভাবে ছোট ও কুটির শিল্পগুবিহক- জনাধািত 
ক্ষেত্রে ধর! হয়, বাকী সব সংগঠিত ক্ষেভ্রেণ অন্তভূর্তি। ১৯%* যায়োর ঞক 
হিসাব অনুযায়ী .নীট উৎপাদনের, ছুই-তৃতীয়াংশ ও মোট শ্রমিক-নিষ্কোিক 
খবেকের মতো সাগঠিত ন্ষেডুর খেকে, আসে [রিজিওনাল প্যাটীর্্ অৰ 


ইন্িয়ালাইজেশর, এন্‌. সি. এ, ই. আর., ১০৬] 
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'পচ্ছিমবঙ্গেধ অসংগঠিত শিল্প অনেকাংশেই ীড়িয়ে আছে সংগাঠিত 
শিল্পের সহযোগী হিসাবে । সংগঠিত শিল্পের উত্থাঘপতনে তাই” একই সঙ্গে 
অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের অনেকটা বাখ্যা পাওয়া বায়। আমর! সাধারণভাবে 
সংগঠিত শিল্পের গতিবিধি বিশ্লেষণ করব । অবশ্ঠই বিশেষ শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে 
ছোট শিল্পের গ্রসঙ্গ আসবে , ক্ষেত্রবিশেষে আমরা! সেই প্রানঙ্গিক আলোচনা 
করব। 

বর্তমান প্রবন্ধে সরকারী আযত্তাধীন শিল্পকেও পৃথকভাবে আলোচনা করা 
হয়নি। সাধারণভাবে ব্যক্তিগত শিল্লোগ্যোগ ও শিল্পকাঠামোর উপরই মনোনিবেশ 
করা হয়েছে, কারণ সরকারী আয়ত্তাধীন শিল্পের অবস্থান, উৎপাদন ও শ্রষিক 
নিঘোগের হিসেবে, ব্যক্তিগ-ল উদ্যোগের তুলনায় বরাবরই গৌণ । সংগঠিত ক্ষেত্রের 
শিল্পগুলকে 'আ্যা্য়াল সার্ভে অব ই গ্রাস্ত্রিজ'” এর হিসাবে ২*টি শিল্পব্যিতে ভাগ 
করাহয়। এর সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনকে অস্তভূক্ত করে আমরা ষে 
একুশটি শিল্পব্যঠি পাই, তা শিল্পকাঠামোকে বুঝতে সাহাধ্য করে । কোন এক 
বছরে মোট সংযোজিত মৃূলো ও শ্রমিকনিয়োগে এই শিল্পব্যহিগুলির দান দেখলে 
(সারণি ১৩? বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে একট! ধারণা পাওষা বায় । 

সারণি ১৩। মোট সযোজিত মূল্যে ও শ্রমিক নিয়োগে বিভিন্ন 
শিল্পব্যগ্টির অবদান, ১৯৭* 
সংযোজিত মূল্য (মিলিয়ন টাকায় শ্রমিক নিয়োগ (হাজারে) 


পশ্চিমবঙ্গ ভারত পশ্চিমবঙ্গ ভারত 
খান্তসামগ্রী (পানীয় বাদে) ১৬১ ২০৯৭ ৪৩ ৪৫১ 
পানীয় ২ ১৭৪ ৬ ১৫ 
তামাক ৭০৩ ১ ১৬ 
বন্তশিল্প ৯৫৮ ৫৬১১ ২৫৬ ১২২৪ 
ভূত গ*৮ ৮ ৩০৪ ১৪ 
কাঠ (শাসবাব বাদে) ৫ ৬৭ ই ২৪ 
আসবাৰ ইত্যাদি ১১ ১১৮ ২ ১৭ 
কাগজ ও বোর্ড ১১৩ ৭২১ ১৪ ৭ 
মু ১. ৫৫৭ ১৩ ১৫৭ 
চর্মশিল্প ৪ ৬২ ১ ১৪. 


ঘর গা? ৪ 
ঝবার ভ্রৰ্য ২৭৪ ৬৮১ নি সুর ৪৯ 


৯১৪১ 


/ঝাসয়নিক জবা ২৭৫ ৬১২২ ২৪ ২৩৩, 


খনিজ তেল ও কয়লাজাত জ্রবা ১০ ৪৭৬ ২ ১৯ 
অন্নান্ত খনিজ দ্রবা (অধাতুজ) ৫৩ ৯৯৭ ১৩ ১৯২ 
ধাতৃজাত দ্রবা (হন্ত্রপাতি বাদে) ১৫৫ ৬৫৩ ২৬ ৪২ 
যন্পাতি (বৈদ্বাতিক যন্ত্রাদি বাদে) ১৬২ ১৫৩১ ২৪ ২০৯ 
বৈদ্াতিক যন্ত্রপাতি ২৫৯ ১৬৩৯ ২৮ ১৮৯ 
পরিবহুণ-বস্ত্রাদি ৩০৯ ২২৯৮ ১৪২ ৪৫৩ 
বিদ্ধাৎ উৎপাদন ইত্যাি ২৮৮ ৩১৭২ ৩১ ৪৯৯ 
মৌল ধাতু ৫১৬ ২৬৫২ ৯৭ ৩৪৩ 
বিবিধ ৪৩ ৪১৮ থ ৬৮ 
মোট ৩৬৩৯ ২৭৮১৫ ৭২৪ ৪৩১১ 


টীকা £ ১ মিলিয়ন -: ১০ লক্ষ 
সুরঃ আযানুঘ়েল সাভে অব ইত্তানরীজ, ১৯৭০ 


বন্বশিক্প (এর মধো পাটবন্ত আর ম্বতাবন্ব দুই-ই ধর! হয়েছে) থেকে আমে এ 
রাজোব মোট সংযোজিত মূলোর একশ্চতুর্থাশ ও মোট শ্রমিকনিয়োগের 
এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি । এর সঙ্গে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে ধর! যায় 
(ধাতুজাত দ্রব্য এবং সব ধরনের হস্ত্রপাঁতি যার অন্তর্গত) ত| মোট সংযোজিত 
সূলোর অর্ধেক ও |মোট শ্রমিকনিয়োগের ৬* শতাংশের মতো! হয়। এই ; 
শিল্পগুলিকেই পশ্চিমবঙ্গের সাৰেকী শিল্প হিসেবে গণ্য করাযায়। এর সঙ্গে 
অবস্ত চা-বাগিচা শিল্পকেও অন্তভুক্তি করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাবিবর্তনের 
ধারায় এই শিল্পগুপির অবশ্বই মাত্রাধিক দান বয়েছে। এই শিল্পগুলির অতাধিক 
দানের কারণ এবং তাদের উত্থান.পতনকে পরে আমরা বিশেষভাবে ব্যাখা। করার 
চেষ্টাকরব। তা! সাধারণভাবে পশ্চিমৰঙ্গেখ শিল্পায়নকে বুঝতে সাছাধ্া করবে। 
এ ছাডা, অন্ান্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে আমরা! বেশি নজর দেব তাদের পরিবর্তনের 
ধারার উপর, অবস্থানের উপর ততটা নম্ম। 
প্রধানত ব্রিটিশ আশ্রয়ে পশ্চিমবঞ্চের আধুনিক শিক্পবিস্ভাসের রূপ নির্ধারিত 
হয়েছিল। ব্রিটিশরা চলে গেলেও শিল্পবিস্ভামের রূপ উল্লেখযোগ্যভাবে পাণ্টায়নি, 
বরং পরাশ্রয়ে লালিত এ শিল্পে এক বদ্ধা। অবস্থার সৃতি হল। শিল্পে বন্ধাত্ব কী? 
কিভাবে এই বদ্ধাত্ব হল? ম্াখিক ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেযে এ বস্তযান্থ কিভাবে সম্পর্কযুক্ত -..এ ধরনের প্রশ্ন এখানে 
প্রাসঙ্গিক | 
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অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্ব বলতে দির্তীর্ময়বগী আপেক্ষিক গতিীনতা 1 পি 
এই মান শৃন্ত নাও হতে পারে, “উঠ্নয়নের হার অমহাসধীন মাতার ধীঁড়তে থাকে াঃ 
অথবা এক নিয়মানে স্থির হয়েও থাকতে পারে । কোন অর্থনীতির অবস্থা যদি 
আঁষরা মোট উৎপাদিত জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'বিচার করি, এবং ধিভিন 
বৎসরের জাতীয় আয়ের মধ্যে তুলন|! করে যদি দেখি যে মোট জাতীয় আয় 
প্রত্যেক বছরই বেডে যাওয়! সত্বেও এই বেডে যাওয়ার হার একই থেকে গেছে, 
অথবা ক্রমাগত কমে যাওয়ার লক্ষণ দেখ। যাচ্ছে, তবে সে অবস্থাকে আমরা 
অর্থনীতির বন্ধা। অবস্য। বলতে পারি । ূ 

শিল্পক্ষেত্রেও বন্ধাত্বের লক্ষণ ফুটে ওঠে তার উৎপাদনবৃদ্ধির হার, ধীমশক্ষি 
নিয়োগের হার এসবের মধ্যে । কোন অর্থনীতিতে চলতি শিল্পবিন্তাস বদি কাজের 
গতিতে পরিবন্তিত বাজারের নিরিখে সেকেলে হয়ে বাম, হছ্ধি লন্কুদ ধরনে 
উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবিত নস্কুন কার্িগপিদিস্রর প্রয়োগের খা দিতে নন্ভুল 
শিল্প গডে না ওঠে, তবে এ ধরনের শিল্পক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব ম্বাভাবিক | পুরলে! 
শিল্পকাঠামোয়, পুরনো! কারিগরিবিগ্ঠাষ প্রস্তুত ভ্রবাগুলো নতুন চাহিদাকে 
তৃপ্ধ করতে পারে না, এমব শিল্পের বেড়ে ওঠার গতি কমেযায়। কমেষায় 
শ্রযিকনিযোগের সংখ্যাও । কা ধরনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়। থেকে জন্সলাড় 
করতে পারে এ ধরনের বন্ধ্যাত্ব, তা নিয়ে আমরা এই বিভাগের শেষে জালোচন। 
রাখছি। তার আগে আমরা বুঝে নিতে চাই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অবস্থাটা 
কীরকম। আমর! আগেই বলেছি শিল্পের অবস্থাটা ফোটামৃটিভাবে ধরা পড়বে 
শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন এবং শ্রথনিয়োগের অবস্থা সময়ে পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে, 
দেখলে । সারণি ২'১-এ টাকার মূলো এ রাজ্যে শিক্পদ্বুত ভ্রব্যের উৎপাদন ও 


সারণি ২১ । পশ্চিমবনের শিল্পজান্ত জেয্ের জোট দ্যা রিগুল্ট 





ফাবিহৃজা 
বছর চলতি মূলামানে বাষিক শতাংশ প্র ৃলার্ষামে ২ » বাতিক শতীংশ 
বুথ হার নী 
১৪৪৯ ৫9৮৩৬ সহ ০2 
১৪৬ . 1 ৭২৬ বড - ৮ ব্ইিশটি৬৮০ ১ 2৮ 
ঈকঞ্চঠ ৮১৪৮ 7 ১৬১ % ক ৬৪৬০৮ ৩ ভ।% ১৯৮ ও 


“ঠা ত. ১৮৩৬৭ নধুতনাদন ৮15 ₹7৭88485 5 ৪ স্তর পাত 
35৬৩ ১৬৩৮৩ ৬ ৯৯ ৮৭১৯২ ১২. ইক এ তে 


তয় ১২০৭৯৬ ১৬২ উঠত ধ্ত 
৬৫  ঠ২২৮৩ 4৮ ৮৫২৪২ ৮৯ 
৯৮৬৬ ১6৫৩৩৩ ১৩৭ ৬৮১৯২ ৬৯৫ 
১৯৬৭ ১৪২৯৬৬ (--)১৬ ৯৪৯২৮-২ ৬, 
১৯৬৮  ১৪১৬৪০৬ (--)০2 ৮৩২৬৬-৮ (-৮)১১৫ 
১৯৬৯ ১৫৬২৬ ১৬৩ ৮১৮৪০*৮ (--)১৭ 
১৯৭ ১৬৩৮৩ ল০ ৪*৮ ৭৭৬৪ ১*৮ (--)৫*১ 
১৪৯৬১ পি শ জজ শ্ীস্ি 
১৯৭১ - - - - 
১৯৭৩ ২৩৫৫৩৬৩ সা ৭৬৪৪৬: ৮2১০৯ 
১৯৭৪ ২৪৮৬৬ ২১৪ ৭২৮৮৩"২ (--)৪*৭ 
১৪৯৭৫ ২৬৯৩৩৩% / ৮:৩৬ ৮৩৪৪৪ দ১৫-৬ 


টীকা :* কলকাতার কারখানাঁজাত গউ্রবোর ১৯৫১'-৫৩ সালের পাইকারী 
মূলামানকৈ ভিত্তি (অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩--১০৯) করা হয়েছে । ** পরিবর্তনসাপেক্ষ 
সত্র : ইকনামিক রিভিট্র, গভর্ণমেপ্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৭৮-৭৯, 


শপ ০ শপ স্পা পেশি পিসি স্পা পপ লস 


গার পরিবর্তনের হারকে রাখা হয়েছে ১৯৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পধন্ত। 
সীরনি থেকে মোট উৎপাদিত গলোর উন্নধন হারের অবনয়ন লক্ষণীয়। আরো 
লক্গপীয় যে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে এই হার খণাত্মক ৷ অচদিকে সাঁরণি 
১*১ থেকে দেখা ধায়, শিষ্পক্ষেত্রে মোট নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫১ সার্জ 
থেকে ১৯৬১ লালের মধো কিছু বাড়লেও, ১৯৬১ সাল থেঁকে ১৯৭১ লালের মধ্যে 
বাক্ুনীয়ভাবে কমে খেছে,। 


উপরে আলোঙমার গঞি্ররক্ষিতে পঙ্চিমবঙ্গের 'গিন্-জবস্থাগ এই 
সাধ্য ও তাজোর শিল়ে বন্ধা। অধস্থতিকই নির্ধেশ'ককে। অর্থহি,। এ কীজ্যের 
পিটোউৎপাছিত খোর বাজার এংকুতিত ছয়ে 'আগছে.আনা্দিকে সম জঙগুজ 
আিটেধ বিকাশ হচ্ছে লী, 'এন্বছিজার প্রহার জাহান "শিলোয সংতীও প্রি ছি 
অনিধী-তৃতীয বিভাগে বিশ্তীরিও আজান! করছি |" আইলাচন" রাখছি ঠগিরটা 
ভাতের পক্ষাপটেগাহা যতন বদফেগাতেন্ঠাননতুল ন্টুললিজ.এ জা ধর্ষকাল 
শাঁঙিন ধা কাদর্পর্দধে। | $ভ « ক. দত ক2১ "চার ৪৩৯১ চা 
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এ পর়্ায়ে আমর! দেখব সর্বভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিবঙ্গের 
অবস্থা । পশ্চিমৰঙ্জ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ_ শুধু রাজনৈতিক লক্ষ, 
অর্থনৈত্তিক বিচারেও। তাই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির এই বন্ধ্যাত্ব কোন ৰিচ্ছিপ্ 
অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া! নয় । সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতিও একই বিপধয়ের 
শিকার। (ভারতীয় শিল্পের বন্ধা। অবস্থ! বু আলোচিত । এখানে আমরা বিশ 
আলোচনা রাখছি না, উৎসাহী পাঠকদের জন্যে কিছু হুত্র নির্দেশ কর! হয়েছে 
লেখার শেষে)। সারণি ২'১ হতে আমর! পশ্চি্বঙ্গ ও ভারতে বিভির বছরে শিল্প 
উত্পাদনের হুচক রেখেছি । সারণি থেকে সামগ্রিকভাবে ভারতের শিল্প 
উৎপাদনে পডতি হার সহজেই বোঝা! ফাষ। ১৪৬৩ সালের তুলনায় এই বিচারে 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সামগ্রিক ভাবতীয় অবস্থার থেকে খারাপ, পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে খন ১৯৭৩-৭৫ সালের উৎপাদন ভিত্তি-বৎসরের থেকে পিছিয়ে 
১৯৭৬-৭৭ সালে এসে ভিত্বি-বৎসরের উৎপাদনের কাছাকাছি পৌছেছে, সমগ্র 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তখন এই সময়ে হাসমান হারে হলেও ভিত্তি-বৎসরের তুলনাধ 
মোট উৎপাদন বেড়ে গেছে । আপাতভাবে বিসদৃশ মনে হলেও ভারতবর্ষের 
সামগ্রিক ভারতীয় অর্থনীতির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বন্ধা। অবস্থার ভয়াবহতা 
অর্থনীতির যুক্তিগ্রাহ। পশ্চিমবঙ্গের সাবেকী শিল্প কাঠামোর বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে 
সঙ্গে গড়ে উঠেছে অন্য রাজোর নতুন শিল্প, এতে সান্বিক ভারতী অর্থনীতির 
বন্ধাত্ব পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম তীব্র হয়েছে। ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের 
পরিপ্রেক্ষিতে সাবেকী শিল্প এবং আধুনিক শিল্পের এই তুলনামূলক আলোচনা 
আমর] রাখব তৃতীয় বিভাগে । বর্তমান আলোচনায় আমরা পশ্চিমবঙ্গে তথ! 
তারতের শিল্পক্ষেত্ে মন্দার অবস্থাকেই দেখিয়েছি । এখন এই বদ্ধ্যার কারণগুলো 
সম্পর্কে আলোচনার বিস্তার করছি। 


পশ্চিমবঙ্গ তথা লমগ্র ভারতীয় অর্থনীতিতে শিকল্পক্ষেতরে মদ! এবং বদ্ধা। 
অবস্থা কোন লাময়িক ব্যাপার নয় । অর্থাৎ অল্প কিছু বছরের জঙগ্ক যে এটা হয়েছে 
_তানয়। উপরি উল্লিখিত দারণিগুলে! থেকে বোঝা বায় যে ১৯৬০-এর দশক 
ঞ্কেকে এটাই ষোটামুটিভাবে এ দ্বেশের অর্থনীতির ধারা। এর নেগথ্য 
কারণগুলোকে বোঝা বাচৰ শুধু শিলপক্ষেত্রের পৰিপ্রেক্ষিতে নয়--সমগ্র ভারতীয় 
অর্থনতির ব্বপরেখ! এবং গতিষ্রক্ৃতি থেকে, এর' এত্তিহাসিক বিবর্তন থেকে। 
বিশেষজ্ঞ জমেন্বা এ লম্পর্কে জমেক বিশ আলোচনা কষেছেদ। এইসব দহ. 
লেখার শেষে রাখ! হচ্ছে উৎসাহী পাঠকদের জন্ত | এতন আম! মোটামুরিভাবে,. 


টিং 


একটা ছক বাখার চেষ্টা করছি-_যা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষদ্ধ গতিকে বুঝতে 
সাহাধ্য করবে। ভারতীয় অর্থনীতির আয় ও সম্পত্তির চরম বৈষমা এবং তার 
ক্রমবর্ধমান রূপ বিতর্কের অবকাশ বাখে না । বৈষমোর প্রকৃতি সম্পর্কে একটা 
ধারণা তৈরি করার জন্য কিছু সাধাবণ সংখ্যাজথা বাখছি। গ্রামীণ অর্থনীতি 
সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ১৯৬১-৬২ সালে মোট সম্পত্তির মূল্যের শনকরা ৭৯ ভাগের 
হ্গীলিকানা ভোগ করতেন ; ১৯৭১-৭২ পালে এই তাগ বেডে ফীড়ায় ৮১৯ 
শতাংশ । সর্বনিষ্ন ৩০ শ ঠাংশের ভাগ ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ২৫ শলাংশ, 
১৯৭১-৭২ সালে তা কমে দাড়ায় ২০ শতাংশে (হত্র £ ৬. ৬. 104৬8018 : 
হ160091109৭ 18 895০0 01১01001017 01 1২011 17100/5611010৭. 1.5. 
9690 09089101781 7৯319975, ৬০1. 1, ৩ 1, 1809 1976, 7১. 13) অন্র্দিকে 
কধিত জমির অধিকার নিষে ৬৮১ শতাংশের দখলে ৩৪ শতাংশ জমি ১৯৬*-৬১ 
তে, ১৯৬৯৭ এ ৪'৫ শতাংশ এব দখলে চলে যায ৩৫ শতাংশ জমি (8 ঘা) 
91117158927 (60) 7৯০৬০19 & [11100186 10190119000) 1১1, 1, 398-403) 
সারণি ২২ থেকে দেখ! যায এই সমষে কুষিশ্রমিকের সংখা! বাডছে 


সারণি ১*২। শিল্প উৎপাদনের স্চক £ পশ্চিমবঙ্গ ও ভাবত 


১৯৬৫ ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৩ ১৯৭৭ 
পচ্চিমবঙ্গ ১১২৮ ৯৪'১ ৯৪৬ ৯৪৬ ১০০৫ ১০১৪ 
ভারত ১১৮৬ ১৫৫৭ ১৪৯২ ১৬৬" ৭ ১৮৪৪ ১৯২৭ 


(ভিত্তি বছর £ ১৯৬৩০ ১৩৩) 
সুত্র ঃ ইকনমিক রিভিউ, গভর্ণমেণ্ট অৰ ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৭৮-৭৯) 


উল্লেখযোগাভাবে, চাষীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে অঙ্গে সঙ্গে । এ তথ্য গ্রামীণ ভূমি 
ব্যবস্থায় জমির এককেন্দ্রিকও1কেই নির্দেশ করে। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান 
এই বৈষম্য শিল্পক্ষেত্রেও একই রকমভাবে প্রযোজা । ভারতে শিল্পক্ষেত্রে মোট 
সংযোজিত মুলো মজুরির ভাগ মোটাযুটিভাবে স্থির থেকে গেছে যদিও সংযোজিত 
মূলা কেড়েছে (অশোক মিত্র, টার্ঘস অব ট্রেড ত্যাগ ক্লাপ রিলেশনস) বিজার্ড ব্যাংক 
অব ইগ্িযার এক সমীক্ষা দেখানো হযেছে বে শিল্পশ্রমিক এবং রুষিশ্রমিকের 
প্রত আয় কমে গেছে ৬*-এব দশক থেকে ৭*-এব দশকে । (খন অর্থ, দারিত্রয 


বাড়ছে, বধ ২, সংখা! ২) 
দিয়ে লম্পত্ডিঘূলাও ক্রমাগত কক্ষিগ্চ হবেছে কমবেশি মা ২০টি 


খবিবারের হাতে । এটার জপ্প।বদূধা বেডাছ আবি  জরতগতিতে। 
3৪ 


কী 


একচেটিয়া সুলধন জোরদার হয়েছে । (ভারতে বড় পুজি, অন্ত অর্থ, বর্ষ ১৮ 
লংখা] ৯) 

বর্তষান প্রবন্ধের গ্রথষ বিভাগের আলোচনায় আমর! দেখিয়েছি, কৃষি এবং 
শিল্পের মন্দা অবস্থার মধো অর্থনীতির যে বিভাগটির উ্নতি হয়েছে তা হল তৃতী ক 
বিভাগ, ধা কিনা উৎপাদনমুখী কার্যকলাপের সঙ্গে প্রতাঙ্ষভাৰে সম্পর্কযুক্ত নয়। 
প্রথ এবং দ্বিতীয় বিভাগের ক্রম-অবনতিব সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগের বিশেষভাবে 
উন্নতি অনুন্নত অর্থনীতিরই একটি বৈশিষ্টা। 

এই বিশেষ অর্থনৈতিক কাঠামে। থেকেই এর গতিপ্রকুতির মৌল দিকগুলি 
তত্বগতভাবে নির্দেশ করা বায় । এ দেশে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে পারে? 
এখানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয়বন্টনের চরম বৈষম্য মোট জনসংখ্যার তিন- 
চতুর্থাংশ রূষির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে যাঁরা গ্রামীণ 
অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের কষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষমতা 
নেই। নতুন নতুন কারিগরিিবিদ্ার প্রয়োগে রুষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার জন্ত 
যে ধরনের শিল্পদ্রবা ্বরকার সেগুলে! কেনার ক্ষমত1 তাদের নেই । অর্থাৎ রুষি- 
অর্থনীতির গতি প্রায় শিল্পক্ষেত্রনিরপেক্ষ | শিল্পেও তাই এমন কোন যন্ত্রপাতি তৈরি 
হতে পারে না বার ফলে কৃষি-অর্থনীতির উৎপাঙ্গন বাড়তে পারে। কারণ এসৰ 
শিল্পজাত দ্রব্যের কোন বাজার নেই ।) কৃষি-অর্থনীতিতে সেই-সব মুষ্টিমেয় যে 
শ্রেণীর হাতে আয়ের বেশিরভাগ অংশ চলে বায় তারা মূলত আধামামস্ততান্্িক 
খাজনাভোগী পরজীবী শ্রেণী, এরা জমিতে বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। খাজনা 
বাবা প্রাপা আয় তাই কবিক্ষেত্রে বা শিলপক্ষেত্রে নিয়োজিত না হয়ে বিলাসদ্রব্যের 
জন্ত অথবা বাবস! ও মন্ভুতদারিতে খরচ হয়ে যায় । ক্রসব্ধমান তৃতীয় বিভাগে 
নিয়োজিত জনসংখ্যা তাদের আয় থেকে কষি বা শিল্লে বিনিয়োগ করতে পারে 
ন'_ ভোগান্রবো এবং বিলালদ্রবয তাদের নির্দিষ্ট আয়ের টাক! শেষ হয়ে যায়। 
অতএব ঘেখ! যাচ্ছে, যে ধরনের শিল্পজাত ভ্রব্যের একটা বাজার এ ধরনের 
কাঠাষে থেকে তৈরি হতে পারে তা মূলত বিলালজব্য । দ্বিতীয় পরিকল্পনার গু 
যখন এদেশে মূল শিল্প এবং ভাবী শির গড়ে উঠল, সে শিল্প নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জ্রব্যের উৎপা্নবৃদ্ধিতে কাজে লাগম না, একে .ভিত্তি করে গড়ে উঠল নতুন 
পুন অত্যাধুনিক বিলাসবব্য তৈরির শিল্প) বিছ্াৎ সরঞাম, টিকি, বেক্রিজা বেটার, 

এক্সার-কলীতশনার ধীশয্পের উন্নীত হল তরতারয়ে ) - পাটির ইট: টু গযটোট 

কবি এবং শিয়ের মধো কোন পারম্পয়িক লম্পক হথাদিত হল "না? “অধর্িতিন 


১৪৭ 


বিপদ এবং বন্ধাবন্থা! ঘনিয়ে এল নান! দিক থেকে । এদেশের শিল্প যে বাজাবকে 
'খিরে গড়ে উঠল তা! খুবই ছোট । এই ছোট বাজারের ছোট চাহিদা বেশিগিন 
ধরে রাখতে পারে না! শিল্পের বিকাশকে, ছিতীয় পরিকল্পনার ধুমধাম-করা 
শিল্পনীতি অচিরেই প্রবল মন্দার সম্সূর্থীন হল । মূল শিল্পগুলোও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে 
পড়তে লাগল চাহিদার অভাবে । লোহা এবং ইস্পাত শিল্পে দেখ! দিল বাড়তি 
উৎপাদনক্ষমতার সমন্ত| | অর্থাৎ একেকটি কারখানা] ব1 উৎপাদন করতে পাবে 
নে গতিতে উতৎ্শাদন কর! চলবে না । কারণ বাজারে বিক্রি হবে না। ধনবৈষম্য 
যত বাডছে দেশের বাজারও ততই সংকুচিত হচ্ছে । কেন এবং কিতাবে আমর! 
এমন একট! অর্থ নৈতিক কাঠামো পেলাম 1 ধনবৈষম্য কম-বেশি আজকের ষমন্ত 
ত্বনির্ভরশীল শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই ছিল বা! আছে । সেসব দেশে কিন্তু এ ধরনের 
বিকৃত পরনির্ভর শিল্পকাঠামে! তৈরি হয়নি । শিল্পক্ষেত্র এবং কবিক্ষেত্র পরম্পর 
সম্পর্কপৃন্য হয়ে গড়ে ওঠেনি । দেশীয় বাজারের এ ধরনের ঘাটতি এবং বিদেশী 
বাজারের উপর চরম নির্ভরশীলতা শিল্লোন্নয়নের প্রথম পর্বেই এভাবে তৈরি 
হযনি। তবে কেন এদেশে এমন হল-_-এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়। যাবে ভারতীক় 
অর্থনীতির বিবর্তনের এঁতিহাসিক কারণগুলোর মধো। দু-শ বছরের 
উপনিবেশিক কাঠামো ভারতে এ ধরনের অর্থ নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি তৈরি 
করে দিয়েছে। ব্রিটিশরা তাদের গুপনিবেশিক স্বার্থে এদেশে এক অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর জম্ম দিল যেখানে কৃষিক্ষেত্রে তৈরি করা হল এমন এক তৃষ্থামী শ্রেণী, 
জমির উপর যাদের সমস্ত অধিকার কিন্ত জমির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক শুধু খাজনা 
আদীয়ের। খাজন। বাড়তেই থাকল ভূ-স্বামীন্ধেব ক্রমবর্ধমান বিলামভোগের 
খরচা ধোগাবার জন্ত । কুষিক্ষেত্রে তরি হল চরম আয়বৈষম্য। অন্তদিকে, 
ভারতের প্রথষ শিল্প গড়ে উঠেছে পাট এবং চা-কে ভিত্তি করে-_-সম্পূর্ণ বিদেশী 
বাজারে বিক্রির জন্ত এই শিল্প গড়ে উঠল বিদেশী মূলধনে বিদেশী সাহায্যেঃ 
বিদেশী স্বার্থে। 


শিল্পোদ্ন়নের প্রাথমিক মূলধনের জন্য ভারতীয় শ্ল্িকে নির্ভর করতে হল ন! 
কুষিক্ষেত্র থেকে আন] উদ্বৃতের ওপর। পশ্চিম ভারতে গড়ে ওঠা বহশিল্প ছাঁডা 
মোটামটি এভাবেই গড়ে উঠল এ দেশের শ্ল্লপিকাঠামে! ৷ ব্রিটিশ মুলধন এবং 

দেশাঁয় নূলধন হিিয়োগের ক্ষেতে এ্রিবেণিক শাসকদের পক্ষপাঁতণূলক নীতিও 
এ দেশে ভ্বিক্ষেতরের 'বুলধনকে টিপে ধিনিয়োগে, বাধা দিয়েছে। অতএব 
উপনিবেশিক পীর কে উঠরাধিকারচ্জেনধৈ কাঠামো আমর! পেলাম, পরবর্তী 


নর 


কালে মূলত অপরিৰতিত সেই কাঠামোই ঘন্ম দিল এক বিকৃত শিল্পোন্নয়নের ॥ 
কখনও কখনও ভূষিসংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে কৃবিক্ষেত্রের গ্রচলিত কাঠাযোকে' 
পালটারার কথা বল! হলেও কার্যত ত। কখনই কায়েমী স্বার্থকে ভাঙতে 
পারেনি। অর্থ নৈতিক ক্ষমতার এককোন্দ্রকত! বেড়েই গেছে_তা আমরা 
আগেই দেখিয়েছি। শিল্পক্ষেত্রে পরবর্তী কালে দেশীয় মূলধনের বিকাশ হলেও তা! 
কৃষির সৃঙ্ষে সন্বন্বযুক্ত হয়নি, দেশীয মূলধনও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বিদেশী, 
মূলধনের উপর । শুক হয়েছে এক নতুন ধার।-_নয়া-ণনিবেশিক অর্থনীতি । 
কিভাবে এ পর্যায়ের ধার৷ গডে উঠল তা! একটু বিচার করে দেখ! যাক । 


সাঁমিত দেশীয় বাঞ্জার, কৃষিতে উৎ্পাদনসম্পর্ক এবং বিদ্বেশী মুলধনের! 
আধিপত্য কেন ভারতের মতে। একটি অনুন্নত দেশের শিল্পোন্পনে বাধা হয়ে 
দাঁড়ায়, উপরে তা বলার চেষ্ট! কর! হযেছে। এখন আমরা চেষ্টা করৰ এই 
সাধারণ বন্ধ্যাত্বের পরিস্থিতিতে কেন পঞ্চাশের দ্বশকে ভারতীয় অর্থনীতিতে একটা 
তেজীভাব দেখা দিল এবং শিল্পমূলধনের কিছুটা বিকাশ ঘটল । এখ জন্য আমবা 
তিনটি কারণ চিহ্নিত করব। প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবতী কাণে ব্রিটিশ 
পনিবেশিক সাআাজ্যের ভিত্তি হূর্বল হয়ে পড়ে এবং এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলি 
আর সরাসরি উপনিবেশ থাকে না। ব্রিটিশ সাযরাজাবাদের পতনের সঙ্গে শপ 
হয় আমেরিকান সাআাজাবাদের উখ্খান। অন্যদিকে সোতিয়েত দেশ পৃথিবীর 
একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হুয এবং সেও ধাত্রা শুরু করে বিভিন্ন অঙ্ঠম্নত 
দেশে সাহায্যের ঝুলি নিয়ে । আন্তর্জাতিক এই টানাপোড়েনের ফলে ভারতীয় 
দেশীয় বুর্জোয়ার। নিজেন্নের জন্য আরও কিছু জায়গ। করে নিতে পারে। 
ওঁপনিবেশিক থেকে আধ!-ইপনিবেশিক দেশে উত্তরণের এই সময় জুড়ে তাই নতুন 
সাআাজ্যবাদী দেশগুলির বিনিয়োগ একটা ভধ্বগতি লাভ করে। ছিতীয়ত, 
দেশীয় বুর্জোমারা 17101 ৪0990081100 নীতির আড়ালে সেই-সমন্ত শিল্প গড়ে 
তুলতে আরম্ভ করে বার ইতিমধ্যেই কিছু বাজার ছিল এবং এহ শিল্পগুলি গড়ে 
ওঠে বিদেশী মুলধন ন্মার কারিগরি বিষ্ভার সহযোগিতায়। যে শিল্পদ্রবাগুলি আগে 
আমদানি কর! হত, এখন সেই ত্রব্ই একই 08৫9 7181 নিয়ে তৈরি হতে শুরু 
করল ভারতবর্ষে । 9911108 £8850€ পরিণত হুল 1,15600৩ 00118৮91807-এ 
তৃতীয়ত, ভারণ্ঠীয় শিল্প মোটামুটিভাবে বিশ্বের ধন্তান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে জড়িত । ফলে, পঞ্চাশের দশকে বধ্ন বিশ্বের রাজার একট! গ্রসারগীল 
অবস্থায় ছিল তখন ভাবন্ীয় শিল্পও সেই অবস্থায় কিছুটা লাভবান হয় এবং একটা 


১১৯ 


'গ্রগতি লাভ করে। এখন, এইভাবে শ্চাশের দশকে ধখন বিডি কীরণে 
ভারতীয় শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ছে, যখন তারতীয় নূলধন একট। উল্লম্ফনের আশায় 
অধীর, তখন কেন্্রীয় সরকার বিরাটভাবে ধিনিয়োগ করতে এগিষে আসে এবং 
শিল্পমূলধনের বিকাশে সাহাযা করে। তবে এই সরকারী বিনিয়োগটি হয় বাক্তি- 
গত মূলধনের অন্থন্থত পথে-_অর্থাৎ বিদেশী মূলধন আর কারিগরি সহযোগিতায় । 
কিন্তু, এই শিল্পানের লক্ষ্য ছিল সীমিত দেশীয বাজার । এই দেশীয় বাজারের 
বিকাশের কাঠামোগত বাধ! আগেই বল! হয়েছে । ফলে সেই কাঠামোগত 
তূর্বলতা টিকে থাকার জন্য অগ্রগন্তি নয়, বন্ধাত্বই এই শিল্পায়নের স্বাভাবিক নিয় 
হল--ষ' প্রকট হল পরবর্তাঁ দশকে । 


স্বাধীনতার শুরু থেকে আজ অবধি ববাৰর সর্বভারতীয় শিল্লোৎপাদলে 
পশ্চিমবঙ্গের শতকরা অংশ কমে এসেছে । সে হিসেবে তার আপেক্ষিক গুরুত্বও 
ক্রমাগত খর্ব হয়েছে । তবে মার ভারত জুড়ে যখন মনা। চলেছে সেই মধা-যাটের 
দশক থেকে গোট। দেশের তুলনায় এ বাজ্যের শিল্পের অবনয়ন হয়েছে আরও বেশি 
বেশি করে। সাব ভারত্তের শিল্লো্পাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশ (সারণি ৩১) 


সারণি ৩১ । শিল্প উৎপাদন (ফ্যাক্টরি মূল) £ পশ্চিমবঙ্গ ও ভার 


পশ্চিমবঙ্গ ভাবত পশ্চিমবঙ্গের শতকরা! অংশ 
১৯৪৭ ১৪ শ৩৭ ৯৪ 
১৪৫৩ চি, ১৪২৩ ১৬ 
১৪৯৫৫ ৩৩৮ ১৪৩৯ ৩৪ 
১৯৬৩ ৭২৬ ৩১৫৩ ২২৪৯ 
১৯৩৬৫ ১২৭৮ ৬৫৩২ ১৯৭ 
১৪৭৩ ১৬৩৮ ১১৩৪৬ ১৪৪ 
১৯ ৭৫% ২৬৯৩৬ ২৪৬৪৪ ১৬৯ 


*পরিবর্তনসাপেক্ষ/স্ত্র ১ ১1 সেল্সাস অব ম্যান্ুফ্যাকচারিং ইপ্তাপ্রিজ 

(বিভিন্ন বছরের) 

২। ইকনমিক রিভিউ, গতর্ণমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গন ১৯৭৮-৭৯ 
দেখলেই পাওয়! বায় যে, ১৯৪৭-এ এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কমে ১৯৭৫-এ এক- 
দশমাংশে এদে ঠেকেছে । এবং, মধ্য-যাটের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ভ্রত 
হাস পায়। এই ক্রমহাসমান শিরক্ষেত্রের শিল্পওয়ারী পরিস্থিতি বুঝতে হলে 
আমাদের জানতে হবে সার! ভারতে কোন কোন শিল্পের আপেক্ষিক উন্নতি বা 
অবনতি হচ্ছে। এইসব শিল্পের সংযোজিত মূল্যে বিভিন্ন শিল্পবা্টির দানে (সারণি 
৬২) বন্তরশিল্পের অব্ধান সমানে কমে আস! লক্ষমীয়। পাশাপাশি অবদান বেড়েছে 
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মারাণ ৩২। সবভারতায় কারঘানা ডৎপাদনের রোজন্ঢাড ক্ষেজে 
সংযোজিত মূল্য 


খান্তসামগ্রী 
(পানীয় বাদে) 


পানীয় 


ভাঙাক 


বশিযপ 


ভুতা 


কাঠ (আসবাব বাদে) ২৫৯ 


আদসবাৰ ইত্যাদি 


কাগজ ও বোর্ড 


মুদ্রণ 
র্ঘশির 


সবার ্রব্য 


রাসায়নিক দ্রবা 


(১৯৬-৬১র মৃল্যমানে, লক্ষ টাকায় ও শহ্তাংশে) 
১৯৫১-৫২ ১১৫৫০৫৬ ১৯৬৬-৬১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৭০০৭১ 
৯৪৫৯ ১০৫২৯ ১৪১৫৯ ১৭৭৪২ ২২৩৫৩ 
(১৫২) (১৩৭) (১৩২) (১১২) (১২১) 
২১৪ ২২৮ ৩৬৪ ৫৩৯ ৬১৪ 
(৪) (*'৩) (৪*৩) (৩) (০৩) 
১৪৪৪ ১৫৬৯ ২৫৩১ ৩৭৩১ ৪২২১ 
(২*৪) (২৪) (২৮) (২৩) (২৩) 
২৪৫২৩ ২৪২৩২ ৩২৬৩ ৩৫৪৩৫ ৩৪২৪৪ 
(৪১৩) (৩৭৯) (২৯'৯) (২১৪) (১৮৭) 
১৬৪ ১৫৭ ২৭৪ ২২৯ ২২৩ 
(*"৩) (৯২) (৯৩) (*"১) (**১) 
৩৮৮ ৪৪৪ ২১১৪ ২০৫৬, 
(৮৪)  (*€) (১৯) (১৩) 6১০১) 
১৮৯ ৩৩৩ 88৬ ৬৯৬ ৪৭১ 
(০"৩) (**৪) (৪) (* ৪) (০৩) 
৭১১ ১৪২২ ১৮৪৭ ২৭৬৫ ৩৯২৯ 
(১২) (১৩) (১৭) (১৭) (২১) 
১৪৯৩৩ ২৩৪৯৭ ৩৩৩৩ ৪৯৩২ ৫৭৫ 
(৩২) (৩+১) (৩১) (৩১) (৩১) 
৩৭৫ ৩২৮ ৪৯২ ৫৮৩ ২৪৪ 
(০৯) 2৪) (৮৫) (৮5) তেও 
১৩২৫ ১৬২৪ ২৬৪৮ ৩৯১৬ ৫৪৮২ 
(২২) (২'১) (২৪) (২'৫) (৩) 
৩৮৬১ ৫১৪৯ ৮৪৫৪ ১২৮৭৪ ১৯৬৪০ 
(৬৫) (৬৯) (৭৯) ৫৮১) (১৭৭) 


খনিজ তেল ও কয়লা- 
জাতদ্রবা ৮৫ 
€**১) 
অন্যান খনিজ জব্য 
(অধাতজ) ১৭৪৫ 
(25) 
মৌল ধাতৃ ৩৯২৩ 
(৬" ৬) 
ধাতুজাত দ্রবা 
(যস্্রপাতি বাদে) ১১৬৯ 
(২*০) 
যন্ত্রপাতি (বৈদযাতিক 
ষস্ত্রাদি বাদে) ৮৯৪৯ 
(১৫) 
বৈছাতিক বন্থপাতি ৮৬৩ 
(১৫) 
পরিবহণ-যন্ত্রাদি ৫০০৬ 
(৮7৪) 
বিবিধ ১৬৮২ 
(২৮) 
মোট ৫৯৪৪৫ 


১১৭২ 
(১৫) 


১৪৫৮ 
(৩২) 
8৪৭৪ 
(৫৮) 


২৬৭১ 


(১৭) 


১৬৫৩ 

(২৭১) 
১৫০৮ 

(২*) 
৮৪২৯ 
(১০৯) 
২৩৯২ 

(৩১) 


৭৭৩ ৭ 


১৯২৬ 
(১৮) 


৪৪৬৭ 
(৪২) 

০৭৬৪ 
(৮১) 


২৪৪৩ 


(২৭) 


৪১৫৩ 
(৩৯) 
৩৫৯১ 
(৩৪) 
১৬৫৮৯ 
(৯৪) 
৩২৫৬ 
(৩*) 
১৬৭১৪৪ 


টীকা £ বন্ধনীভূত্ত সংখ্যা শতাংশ মান নির্দেশ করে 
সৃজ্জ ২ স্টাশনাল আযাকাউন্টস্‌ স্ট্যাটিহিবস, ১৯৬*-৬১ থেকে ১৯৭২-৭৩ পরন্ত, 


ভিজ, আগ্রিগেটেড, টেব ল্স্‌ $ মার্চ ১৯৭৫, সি, এস, ও 


৩১৫৩ 
6২") 


৬৪৮৭ 
(৪*১) 
১৫৬৪৮ 


(৯৫) 


৩৬৩২ 


(১৩) 


১২১৬৫ 
(৭৭) 
৭৩৫৩ 
(৪৬) 

১৯৪২২ 

(১২৩) 
৫৭৫৩ 
(৩৬) 


১৫৮৫৮৯ 


১২১৯" 


€ ৭গগ 


(৩'১) 


৮৫ 
(৪৭) 
১৬৯৯১ 


(৯২) 


৩৬৭৪ 


(২) 


১৫১১৩ 
(৮২) 
১২৯৫৭ 
(৭৯) 
১২৮৫৭ 
(৭9) 
৮৬২৩ 
(৪৭) 
১৮৩৮২ 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অধীন কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন পরিবহণ -যস্ত্রাদি ছাড়া অন্তান্ত 
হনত্রা্দির ক্ষেত্রে, রাসায়নিক ভ্বাদির ক্ষেত্রে, সীমিতভাবে মৌল ধাতুর ক্ষেত্রে। 
এখন ঘি তুলন! করা বায় এর কোন কোন শিল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের গতিবিধি 
নির্ধারণ কষছে, তাহলে আমরা পাই বন্তশিল্প (বার মধো এ বাজোব পাটশিক্প 
অন্তর) আমাগত মার থেকেছে । পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অন্তর্গত সব 
কটি পিল্পধাতির কেঙ্জে একটা জ্খিক অধনয়ন লক্ষ কর! যায় যাটের দশক জুড়ে । 


১৫২ 


আবার রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যার্দি শিল্লেও তুলনামূলকভাবে কম হলেও অধোগতি. 
ছিলই (সারণি ৩৩ দ্রষ্টবয)। অত এব যেসব শিল্প পশ্চিমবঙ্গের সাবেকী শিল্প, সেগুলি 


সারণি ৩ ৩। পশ্চিমবঙ্গের ফ্যাক্ুরিতে শ্রমিক নিয়োগের বুদ্ধির হার 


১৪৫৬-৬০ ১৯৩৬৪ ৬৭৯ 
(শতাংশ বৃদ্ধি) (শতাংশ বৃঞ্চি) 
খাগ্সামগ্রী (পানীয বাদে) ২৯:০৩ " (-) ৫৬ 
পানীয় (--)১৮৯ ৩৯ ১ 
তামাক ৯১১ ২১ 
বন্তশিল্প (--)১৬ ৬ ৬৬ 
স্ভূত। ১৩৪ ৩৭৯ 
কাঠ (আসবাব বাদে) ৮৩৪ ১৫৭ 
আসবাব ইন্যাদি ১৩৩ ১২১ 
কাগজ ও বো ১৯৭ ২২'৮ 
মুদ্রেণ ৩৬৯ ১৪ ৩ 
চর্মশিল্প ৪১৮৯ ৫৪ ৪ 
সবার দ্রব্য ৩৫"৯ ৩৮"৯ 
বামাধনিক দ্রবা ২৬৩ ১৮১ 
খনিজ তেল ও কযল|জাত দ্রব্য (--)৫২'৩ ৬৯ 
অন্যান্য খনিজ দ্রবা (অধাতৃজ) ৫০-৪ ৮৪ 
যৌল ধাত ৯৯৯ ২৪৮ 
ধাতৃজাত দ্রবা (যন্্পাতি বাদে) ১৩৮৩ ৪8৫৫ 
যন্ত্রণা (বৈদ্রান্তি যন্ত্রপাতি বাদে) ৭৩"৩ ৩১৬ 
বৈছ্াতিক যন্ত্রপাতি ৫২১ ৪৩৪, 
পরিবহণ-যন্ত্াদ ৩৮১ ১৩২ 
বিবিধ (-) ৭৯ ৪২-৭ 
বিদ্ব/ৎ উতৎ্পা্দল ই-্যাদদি (--) ১১ ২৬৯ 


সুত্র £ গভর্ণমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল : স্ট্যাটিস্টিক্যাল আযাবসষ্ট্া 


ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে । আর যেসৰ শিল্প ভারতের অগ্তত্র নতুন করে গড়ে 
উঠেছে মেগুলিও পশ্চিষবক্ষে জড়িয়ে উঠতে পারেনি । আমর! প্রথঙগে 
অবক্ষয় শিল্পের সমন্তা ও পরে উঠতি শিল্পগুলির লমন্ত। ব্যাগ! কনার চেটা করি । 


৯৭৩ 


পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো! এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধো পাট এবং 
ইঞ্টরিনিয়ারিং অন্ততম। ভারতের শিল্পায়নের জ্যাছি পর্বেই এদের উদ্ভব হয়েছিজ 
এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালেও অন্তত এক দশক পধস্ত এদের উজ্জল অন্ধিন্থ 
ছিল। সে এঁতিহ্‌ কিভাবে ধীরে ধীরে ম্লান হযে গেল, সামগ্রিক অর্থনীতিতে 
মন্দার কারণগুলির বাইরেও এদের ক্ষেত্রে বিশেষে কী কী কারণ কাজ করেছিল 
তার ব্যাখা প্রয়োজন । 

১৯৬ সালেও সার! দ্বনিয়ার পাটদ্রবোর সবচেয়ে বড় উৎপাদক ও 
রপ্তানিকারক দেশ ছিল ভারত | কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকেই পাটদ্রবোর মোট 
উতৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমেই কমে আসছিল, বিশেষত ১৯৬৫ সালের পর থেকে 
উৎপাদনের পরিমাণই সাংঘাতিকভাবে কমে যেতে থাকে । এ প্রসঙ্গে মনে বাখা 
দরকার, এ দেশের পাটশিল্প আজন্ম মূলত বপ্তানি-নির্ভর । ১৯৬০ সাল থেকে 
১৯৭০ সালের মধ্যে ভারতের পাট রপ্তানির বাজার দারুণভাবে ধ্বসে গিয়েছিল । 
এ সময়ের মধ্যে সার! পৃথিবীর মোট পাট রপ্চানিতে ভারতের ভাগ পচাত্বর 
শতাংশের থেকে কমে গিয়োছল পঞ্চাশ শতাংশের ৪ নিচে । পার রপ্তানির 
বাজারে মন্দার কারণগুলি হল : প্রথমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাটের পরিবর্ত 
হিসেবে প্লাঙ্টিক, পলিখিন, বিশেষ ধরনের কাগজ ইত্যাদির প্রচলন ; দ্বিতীয়ত, 
বিদেশে (বিশেষ করে ভারতের সবচেয়ে বড বগ্তানি বাজার আমেরিকায়) 
জিনিসপত্র পরিবহণ ও বণ্টনের জন্য থলে বা বস্তার ব্যবহার কমে গিয়ে যাস্ত্রি 
পদ্ধতিতে “বান্ক হাগুলিং, 'প্যাকেজিং', “কন্টেনার" বাবহার প্রভৃতির প্রচলন। 
লক্ষণীয়, সমস্ত পাটগ্রব্যের মধ্যে আবার চট আর বস্তার উৎপার্দন ১৯৬* সাল 
থেকে কমে যাচ্ছিল হু হু করে, যদিও অন্তান্ত পাটদ্রব্যের উৎপাদন ১৯৭৩ অবধি 
বেড়েছিল (সারণি ৩-৪)। তাছাড়াও, বিপর্যয়ের অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল 


খত 


সারণি ৩৪ । পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি বাছাই শিল্পে উৎপাদন 


১৪৯৫৩ ১৯৫৫ ১৯৬৬ ১৯৬৫ ১৯৭৩ ১৭৭৭ 


পাট দ্রব্য 
চট মিলিয়ন মিটাব/ 

হাজার টন ১৩৭৯ ১৪২২ ১৪৪৩ ৫৩০ ৩২৫ ৩৪৬ 
বস্তা রহ ৯৮৩ ১২৫৩ ১১৬৬ ৫৯১ ৪২৫ ৪৩৮ 
অভ্ভান্ত রি সপ ১৩৬- ২১৫ ২৮৭ ২৪৯ 


এযোট হাজার ফেট্রিক টন এ. ১৩৪৩ ১৪৮৪ ১৩৩৬ ১৩৩৭ ১৩২৮ 


১6৪ 


ছৃতী বন 
গত হাজার কেজি ২৭৩৩৪ ৩২৫৩০ ৩৬৮৯৩ ৪৯২৩৮ ৫3৫২৮ ৬২৭৬৮%% 
বন হাজার মিটার ১৯১৯৭৩ ২৩৪৭৭৪ ২৪৮৪৪৫ ২৪৩৬৬৪ ১৯৩৬০০ ১৭৮২৪০৬% 


লোহা! ও ইস্পাত 


পিগ. আয়রন 
হাজার মেটিক টন €৭২ ৬৯৮ ১৪৭২ ২৩৯২ ১৪৮৯ ২৯৭৭ 
ইস্পাত ,, ২০১ ৩৯৯ ৫১১ ১২২৬ ৯৪৫ ১১৪৯ 


চা হাজার কেজি ৬৮৬৮৪ ৭৪৪৩২ ৮১৫২৩ ৮৬৯৭৯ ১৯০৪৮৯ ১৩১৩৪০৬%% 
কাগজ এবং কাগজ ভ্রব্য 

হাজার কেজি ৫৭৬২৮ ৬৮৮২৪ ৯৭৮৮৮ ১১৮৭৪৩ ১২২৫০-. 

* হাজার টন একক" ১৯৬৫, *৭৩ এবং *৭৭ মালের জগ্ গ্রযোজা 

** পরিবর্তন সাপেক্ষ 

হৃজ্জে £১। স্ট্যাটিস্িকাল আ্যাবস্ট্রাকট, গতর্ণমেন্ট অব ইগ্রিয়!, ১৯৬১-৬২ 

২। ইকনমিক রিভিউ, পূর্বোক্ত 


কাচাপাটের যোগানে ঘাটতি এবং তার চডা দাম, ভাবতীয় পাটশিল্লে ব্যাপক 
ধর্মঘট এবং পাকিস্তানের (সরকারী মদত-পুষ্ট) পাটশিল্লের তীব্র প্রতিযোগিতা । 
তা ছাভা, এদেশের শ্ল্লিষনের মূলত পরগাছ! চরিত্রের জন্য, অন্য অনেক 
শিল্পের মতে| না হয়েছে কোন উপযুক্ত কারিগরি উদ্ভাবন, না হয়েছে দেশের 
আভ্যন্তরিক ব্যবহার ব্যাপকতর করার জন্য পাটদ্রব্যের প্রযোজনীয়তার 
বৈচিত্রযাষন। এই-সমস্ত কারণের যৌধথক্রিযাষ ভারতীয় পাটশিল্প চরম সংকটে 
পড়ে এবং ফাটের দশকের শেষার্ধে “রুগ্ন” শিল্প হিসেবে গণ্য হয়। আর আজ অবধি 
গোটা দেশের পাটশিল্লের মোট উৎপাদনের ৮* শতাংশেরও বেশি পশ্চিমবঙ্গে 
কেন্্রীস্ৃত বলে (পঞ্চাশের দশকে ছিল সবটাই) এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষে্ে তার 
নিরছ্কুশ গুরুত্ব বলে ভারতীয় পাটশিল্পের সংকট সবচেয়ে বড আঘাত দিয়েছে এ 
রাজোর শিল্পকাঠামোকে । প্রথম বিশ্বধুছ্ধের সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বনিয়াদ তরি হয়ে বায়। ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তার বথেউ 
প্রলার হয়। দেই সময়ই কলকাতায় আর তার আশপাশে ব্রেধওয়েট আগ 
কোম্পানি (32510055106 & 0০.) বার্ন জ্যাগড কোম্পানি (8810) & 0০.) 
জেনণ আও কোম্পানি ()69$9 & €0০0.), ব্রিটানিক্ব! ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি 
€ 910705008 20617561078 00.) স্ডান্সহি আ্যাঞ্ড টার্নার (98৮5 & 


৯€ 


দু'01761) প্রন্ভৃতি ভারী ইন্জিনিয়ারিং শিল্পের পত্তন হয় । সমস্ত ধরনের বমিক্ষাদী 
(30:9০0/41) কাজকর্ম ছাড়াও এদের অধিকাংশই ওয়াগন তৈরি এবং 
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং*এর কাজও করত। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যক্তিগত 
উদ্ভোগের অই শিল্পগুলি অন্ত থাকলেও উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে 
পাট, তুলার হিল এবং চিনির ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিরাট প্রসার হতে থাকে । সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের 
মেরামতি শিল্পও গড়ে উঠতে থাকে | বাটের দশক থেকে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের অভাবনীয় প্রসার হয় । পশ্চিমবঙ্গের চিত্র কিন্ত বিপরীত । ১৯৫৮ সাল 
থেকে ১৯৬৬ লালে পশ্চিমবঙ্গের রেজিত্রিরুত ইঞ্জিনিয়ারিং সংদ্থ! সংখ্যায় গ্রচুর 
বাড়লেও তারপর থেকে ১৯৭৪-৭৫ সাল পরধস্ত তা ভীষপভাবে কমে গেছে, বদিও 
এ একই সময়ে ভারতের মোট ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার সংখ্যা সমানেই বেড়েছে 
(সারণি ৩'৫)। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নানান ধরনের জানিস তৈরি হয়। এদের, 


সারণি ৩'৫ | ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে রেজিত্রিকৃত সংস্থার হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান 


রেজিস্রিকত ১৯৫৩ ১৯৫৪ ১৪৯৫৮ ১৯৬৬ ১৯৬৯ ১৯৭৪-৭৫ 

সংস্থার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ ৫৪৬ ৫৩১ ৫৪৬ ৮৫৭ ৭৫৩ ৬৬৯ 
ভারত ১৭৭১ ২০০২ ২২৮৮ ৩৬৩৬ ৪০৭৩ ২০০৫৫ 

সর্বভারতীয় হিসাবে 

পশ্চিমবঙ্গের শতাংশ ৩৯৮ ২৬৪ ২৩৮ ২৩৫ ১৮৫ ৩৩ 

অবস্থান 

ক্র: ১। পি, এম, আই, (১৯৫, ১৯৫৪, ১৯৫৮ সালের জন্থু) 

২। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট্‌স £ সেল্ফ-আসিস্টেড, ডিক্লাইন, বাই 

এ স্পেশাল করেস্পণ্ডেন্ট, বিজ নেস স্ট্যা গ্রার্ড, কলকাতা, ভুলাই ৪. ১৯৭৯। 


মধ্যে কতকগুলি কাজ (যেন জাহাজ নির্মাণ, ওয়াগন তৈরি, বন্তরশিল্পেক' 
প্রয়োজনীয় বস্ত্র ইত্যাদি) মূলত পশ্চিমবঙ্গে হয়ে থাকে । আরও কতকগুলি 
কাজকর্ম (যেমন বৈগ্যতিক হস্ত্ার্গি, ইলেক্ট্রনিক হস্ত্রাদি প্রভৃতি) হয় পশ্চিমবঙ্গের 
ৰাইরে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, প্রথমোক্ত জিনিনগুলির (যেমন পরিবহণ- 
হয্তাদির, বিশেষত ওয়।গনের) উৎপাদন বাটের দশকের থেকে বেড়েছে লঘচেছ্ছে- 
কম। আর শেষোক্ত জিনিসগুলির (বিশেষত বৈছাতিক হয়াদির) উৎপাদন 
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এবড়েছে বেশি হারে। ফলে বাটের দশকে সামস্িকভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
ৰাড়-বাঁড়ন্তের মুখেও পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে মন্দা চলছিলই । 

এ ছাড়া বিভিন্ন কারণগুলে। এ রকম : (১) সর্বভারতীয়, শিল্পায়নে অবক্ষয়, 
ফলত বিভিন্ন শিল্পের এবং আহুষাঙ্গক শিল্পের প্রয়োজনীয় বন্ত্রপাঁতির (981181 
৪0০9) পড়ন্ত চাহি । (২) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি 
শিল্প ছড়িয়ে পড়া, যেমন জাহাজ নির্মাণ, বন্তশিল্পের যন্ত্রপাতি, ওয়াগন গ্রভৃতি 
শিল্প পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে । (৩) নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের 
বাইরে, যেমন গাজিয়াৰাদ, বাঙ্গালোর, পুনে, কেরালা গ্রভৃতি জায়গায়। এর 
ফলে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও গড়ে উঠছে এদের নিকটবর্তী 
বিভিন্ন অঞ্চলে । (৪) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কারণগুলির পিছনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্যসরকারী ভরতুকি এবং নিয়মনশতিরও একটা ভূমিকা আছে। পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পকাঠামে। অনেক পুরনো! এবং প্রশস্ত ছিল বলে গত তিন দশকে পশ্চাদ্বর্তী 
অঞ্চলে শিল্পায়ন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকাৰী ভরতুকি অনেক বেশি আছে 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে । (৫) আবার মধ্য-াটের দশক থেকে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পে যে বিরাট উধ্বগতি এসেছিল তার অনেকটাই ব্যাখা। পাওয়া! যায় এ 
শিল্পজ দ্রবাাদির বিরাট বঞ্চানিবুদ্ধিতে (সারণি ৩৬) কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সব 
সারণি ৩'৬ । মোট রপ্তানি আর কয়েকটি প্রধান রপ্তানি দ্রবের শতাংশ 

অবদান 
(সর্বভারতীয় হিসাব) 
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গছ: ১। অনযোহন সিং, ইপ্ডিয়াজ একপোর্ট ট্রে; অক্সফোর্ড, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১৫; 
1(১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৬ সালের জঙ্ঞ)। 

-২। দীপক নায়ার, ইত্ডিয়াজ এক্সপোর্টল আগ এক্সপোর্ট পলিসিজ; কেরির, 
১৯৭৬, পৃষ্ঠা ২৩, ৩৪৬ ; (বাকি বছরগুলির জ্গা)। 
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জবোর রধানি কিন্তু মমানভাবে বাড়েনি । আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং জব্যাদির (যেমন 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রদির) রপ্তানি বেড়েছে খুবই কঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
যা] চরিত্র তাতে উপরোক্ত দুদদিক থেকেই এ রাজের শিল্পকাঠামে। সবচেয়ে বেশি 
আঘাত পেষেছে। আবার কলকাত| বন্দর থেকে ইঞ্ডিনিযাবিং শিল্পজ দ্রবাদির 
রপ্তানির জন্য জাহাজভাডা বন্দরের তুলনায বেশি, সেদিক থেকেও এ বাজোর 
ইঞজিনিযারিং শিল্পে যার খাওয়ার একট! কারণ খুজে পাওয়া যায। প্রধানত বন্থ 
ছোট ছোট সংস্থা নিষে গঠিত সম্চিমবঙ্গেব ইঞ্জিনিযাবিং শিল্প উপরোক্ত অজন্র 
আঘাতে তার বিরাট কাঠ।মে| নিয়ে, একটু একটু করে ভেঙে পতে থাকল। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দাবেকী শিল্পগুলির মধ্যে পাট এবং ইঞ্জিনিযারিংএর যখন এই 
দুরবস্থা ₹খন চা এবং কাগজ শির কিন্তু উৎপাদনের হিসাবে কমাবেশ উবোত্বর 
বৃদ্ধি পেযেছে কিন্তু আহ্ুযঙ্গিক শিল্পপ্রমারে ৰা শিল্প-অথনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের 
গ্রভাব-গ্রতিক্রিয় নগণা বলে এই দু-একটি ন্ুস্থতর শিল্প সামগ্রিক শিল্প-অবক্ষয়কে 
রুখতে পারেনি । (৭) স্বাধীনতা-উত্তব ভারতের শিল্পানে প্রযোজনীয কারিগরি 
বিদ্যা ও বন্ধ ধাতিব যন্ত্রাংশ অনেক বেশি বেশি করে আমতে থাকে বিদেশ থেকে । 
মনে কারণেও নামগ্রিকভাবে ভারতের ও বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের হঞ্জিনিযারিং শিল্প 
মার খায়। 

ভারতীয় শিল্পায়নের বন্ধযাত্বের কাঠামোগত কারণগুলির রূপরেখা ওপরে 
দেবার চেষ্ট! কর! হযেছে। ভারতীয় অর্থনীতির অঙ্গীভূঁত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি 
এই কাঠামোগত দুধলতার দৌষে দুষ্ট । কিন্তু রুগ্ন শরীরের সমস্ত অঙ্গই যেন একই 
মাত্রায় ছুর্বল হয় না, তেমনি রুগ্ন ভারতীয় শিল্পও সর্বত্র একই মাত্রায় অচল ? 
ক্ষয়িষুট নয। স্বাধীন ভারতে মহারাষ্ট্র আর গুজবাতে শিল্পের সীমিত অগ্রগতি 
আর পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি একই তালে এবং একই মাত্রায় হয়নি। এর কারণ 
হিসাবে যদি কেনের বিমাতৃহ্থুলত আচবণ আর মরকারী বিনিযোগেব অলাযোর 
উল্লেখ করা হয় তবে তার উত্তরে বলা যাধ যে সরকার কোন নিরালম্ব ্বযু নয়। 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক বিস্তাসই নিধধারিত ₹?৫ দে সবক্ষাণডের 
আচরণ। তাছাড়। পশ্চি মবঙ্গের সরকারী বিনিয়েশগিব হার, অপ ১:৬৮ পথস্ত৮ 
(লারণি ৪'১) মহারাষ্র এবং গুজরাতের তুলনায় « “ক এগি খে থেকেছে। 


১৫৬৮ 


সারণি ৪'১। কেন্ত্রীয় সরকারী উদ্চোগে বিনিয়োগের বন্টন 


(কোটি টাকায় ও শতাংশে) 
১৯৬৩-৩৪ ১৯৬৪০৬৫ ১৯৬৫০৬৬ ১৯৬৬০৬৭ ১৯৬৭০৬৮ 


পশ্চিমবঙ্গ ২৩৪৭ ২৬১১ ৩২৯৩ ৩৭৯২ ৪৯৩৩ 
(১৫১০) (১৩৮৩) (১৪৬৭) (১৮৪০) (১৬২৫) 

গুজরাত ০ ৯ ১৪ ২৬৬ ৩৪৩ ৭৭৮ 
(০৫) (*০৫) (১১৮) (১২০) (২৫৬) 

মহাবাষ্ ৩৫১ ৪৩৩ ৬৯১ ৬৭'৪ ৯২৭ 


(২৩৯) (২২৯) (২৬৮) (২৬) (৩০৫) 
শত £ হ্থাগুবুক অব ইনফর্মেশন অন পাবলিক এগ্টারগ্রাইজেস্‌, ১৯৬৪। 


তাহলেও প্রশ্ন থেকে বাধ. আধুনিক-কাবিগরি-সম্থলিত শিল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গে 
না হয়ে বেশি বেশি করে অন্যান্য রাজো, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে আর 
গুজরাতে, হল কেন? এর কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে 
ইপনিখেশিক আমলে বিদেশী যূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের 
অবস্থানে এবং লক্ষ করতে হবে স্বাধীনতার আমলে ভারতীষ শিল্পায়নের কয়েকটি 
বৈশিষ্টা। পরাধীন ভারতে ভার নীয় মূলধনের সর্বাধিক অগ্রগতি হযেছিল পশ্চিম 
ভারতে । তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত ছিল 
পূর্বভারতে। প্রাথমিকভাবে এর কষেকটি কারণ উল্লেখ করা বাধ, যদ্দিও এ 
সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট তথা সন্গিবেশের অবকাশ আছে। এঁতিহানিকভাবে 
ব্রিটিশরা প্রথম ঘাটি গেডেছিল বা*লাদেশে । ব্রিটিশ বাণিজোর মূল কেন্দ্র ছিল 
কপকাতা। এ ছাড়া, সামাজাবাদী স্বার্থে ব্রিটিশর। গড়ে তুলেছিল খনি, চা ও 
পাট শিল্প-শিল্পায়নের বিভ্তৃতিতে যাদের ভূমিকা খুব ছুবল। আর রেল ও 
জলপথ প্রসারের তাগিদে গড়ে উঠেছিল কিছু ইঞ্ছিপিয়ারিং শিল্প। বিদেশী 
সরকারের বৈষমামূলক নীতির ফলে এই-সমস্ত শি-লপ দেশীয় মুলধনীদের প্রবেশের 
সুযোগ ছিল সামান্ত। তবে পশ্চিম ভারতে জাতীর মূলধনের বিকাশের জন্ট 
উসনিবেশিক নীতিও দায়ী ছিল। পূর্ব ভারতে চালু কর! হয়েছিল চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত যার প্রভাবে দেশীয় লোকের ছাতে গচ্ছিত্ঠ অর্থের একমাত্র লাভজনক 
বিনিয়োগের রাস্তা হয়ে উঠল জমিদারি কেনা। পশ্চিষ্ন ভারতে কিন্তু রায়তওয়ারি 
বাবস্থা প্রচলনের ফলে তা৷ ততট' মাত্রায় জমিদারের স্বর্গে পরিণত হয়নি । এ 
ছাড়া পশ্চিমভারতে গ্রামের ছোট যহাজনের সঙ্গে শহরের বড় ব্াবসায়ী মহাজন 
সু গ্রস্থিতে আবদ্ধ ছিল। যার ফলে বিভিন্ন প্রকয়ের প্রয়োজনীয় গ্রামীণ লম্প 
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আহরণ তাদের দখলে ছিল-_পূর্ব ভারতে বা ধুলিনাৎ হয়েছিল ব্রিটিশ অত্যাচারের 
প্রকোপে । পশ্চিম ভারতে আরও একটি বিশেষ স্থবিধ! ছিল এই যে প্রথম নিত্য 
প্রয়োজনীয দ্রব্য বন্তশিল্পের মূল কাচামাল ন্থতে! তৈষির ক্ষেত্র ছিল পশ্চিমভারত । 
ফলে যে শিল্পজাত দ্রবোর একটি সীমিত প্রদত্ত বাজার ছিল এবং বার ভিত্তিতে 
দেশীষ বুর্জোপাদের একটি শিল্প গভে তোলা সম্ভব ছিল, তাণ উৎপাদন কেন্্রীভূত 
হুল পশ্চিম ভাগতে । এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতি ভোগ করল এই 
বুর্ভোয়ারা। পরবর্তী কালে বখন এই বুর্জোয়ার৷ ভারতের শিল্লায়নে অংশ গ্রহণ 
করেছে তখন আর তার স্বাধীন চেতনার প্রকাশ ঘটেনি । বিদেশী মূলধন এবং 
প্রধানত বিদেশী কারিগরির ভিত্তিতে নিজের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে । 


স্বাধান ভারতে শিল্পায়ন হযেছে মুলত সহযোগিতার সড়ক বেষে। এই 
প্রতিযোগিতায় তুলনামূলকভ।বে বেশি তত্পরতা দেখিয়েছেন সেই-সমস্ত 
বুর্জোয়ার৷ যাদের অর্থনীতির পরিভাষায় বল! যায় মধাযবতী স্তরের একচেটিয়া 
পৰিবারগুল। এ কথ! বলার অর্থ এই নয় ষে প্রথম কয়েকটি একচেটিয়া পরিবার 
সহযোগিতায় পরনির্ভরশীলত। কাটিয়ে উঠে স্বাধীন বু্জায়৷ হিসেবে নিজেদের 
প্রতিষ্ঠিত করেছে । কিন্ত এই পরিবারগুলির বৃহৎ আকার তার্দেরকে কোন একটি 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখেনি । অর্থাৎ এদের বিনিয়োগনীতির ক্ষেত্রে কোন 
আঞ্চলিকতার প্রভাৰ খুব একটা ম্পষ্ট নয়। তাই বিড়ল! আযলুমিনিয়াম তৈরির 
জন্ত যায় উত্তরপ্রদেশে, বন্তশিল্পের জন্য মধা প্রদেশে, সারেএ জন্ত গোয়ার আর 
কাগজের জন্ত কেবালায়--্ষদিও বিডলাবর আর্দি বিনিযোগক্ষেতজ ছিল কলকাতা । 
ঠিক একই কথ! বল। যায় টাটারু ক্ষেভ্ঞে। কিন্তু যে-সমস্ত পরিবারের বিনিয়োগ 
আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ, তাদের বেশির ভাগই দেখা যায় পশ্চিম ভারতে । পূর্ব 
ভারতে এই ধরনের মাঝাঝি আকারের একচেটিয়া পরিবার নেই হললেই চলে। 
স্বাধীন ভারতে এই ধরনের পরিবারঝা তাদের মূলধন ভ্রুত বৃদ্ধি করছে বিদেশী 
মূলধনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে । এৰং তাদের আঞ্চলিক চরিত্র এদের স্থানকে 
করেছে সীমাবদ্ধ। এরাই আবার নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে বথেষ্ট উৎসাহ 
দেখিয়েছে । যেমন বাসায়নিক শিল্প, ওষুধের কারখানা, ইলেকট্রিক্যাল বস্ত্া্দি। 
'অন্তান্ত রাজো এইসব শিল্পগুলি বখন বন্ধ্যাত্তের মধো নতুন দিকের সন্ধান দিচ্ছে, 
তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি শিল্প পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্রমশ মার খেয়েছে। 
পাশাপাশি কোন নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গের অবনয়নের হার তাই 
ক্রমাগত বেড়ে গেছে। 


লিখক-পরি নাতি 


বিন (ঘাষ $--বাংলা দেশে তথ। ভারতবর্ষে গ্রগ্রধণী সমাজ-বিজ্ঞান 
গবেষণার পথিরু বিনয ঘোষ দেশ ও কান এব বিভিন্ন বিবঙতনের পাপায় াব 
সুচিন্তিত গবেষণা ও অভিম ত দ্ব'বা অগ্রবতী চিস্কাধারাকে এগিক়ে নিয়ে যেতে 
সাহাযা করে ছন। মতাধর্শগত ছন্দ ক্ষেত্রেও তিন সবসময়ং এ ধারার 
মহাযক চিস্তাবিধ হিসাবে কাজ করে চলেছেন। 


প্রবহমানতার ধারয তার বিভিন্ন প্রকাশত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ নতুন চিন্তার 
জুত্রপাত কবেছে, নমাজ ও মানষকে কালের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে সাহাধ্য 
করেছে। 


আররিন্2 বিশ্বাপ ৪--প্রাথমকভ বে মববিন্দ বিশ্বাসে গবেষণার 
ক্ষেত্র ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পূর্বভারতের ভুগোল। বধণমান বিশ্ববিষ্ালয় 
থেকে বাঁঞ্ভূম জেলার আবাদ জাঁমর ব্যবহারপদ্ধতির আঞ্চলিক এবং সময়গত 
পরিবর্তন এর উপর ডক্টরেট করার পন্$ অরিন বিশ্বাদ 'সমাজবিজ্ঞান'কে ভাব 
গবেষণা অগ্ঠতম বিষষ হিসাবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি জাতিসজ্বের 
সমাজ উন্নপ্ন গবেধণ! সংস্থার অধীনে পূর্ব ভারতের জনমমাজ এবং খানম 1 
নিয়ে গবেষণা রাত। 


জ্যোতি ভট্টাচার্য £--ছাত্জীবন থেকেই বৈপ্লবিক রাজনীতির সঙ্গে 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত । ওয়াকার্স পার্টি অব ইণ্িয়ার নেতৃম্থানীয় কমী ছিলেন। 
১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্র মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন । সামার্দিক 
প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক মূলাবান প্রবন্ধের রচগ্িত1 | 'পরিপ্রশ্ন” তীর বহ-নালোচিত 
রচন"*দংকলন। বর্তমানে কলকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক । 


অধিক (পান্ছার ৪--মার্কসীর দৃহিকোণ থেকে বঞ্ধিষের মুল্যায়ন 
করে প্রথম কলকাত। বিখবিালণ থেকে ডক্টরেট করার পর, অরবিন্দ পোদ্ধা 


০৮৫ 


উনবিংশ শতাম্বীর তথাকথিত 'নবজাগরণ'-এর পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিদ্বৃত 
পবেষণাকর্ষে নিযুক্ত হন। এই বিষয়ে তার বিভিক্ন গবেষণাকর্ষ এক নতুন 
চিন্তা-তাবনার হৃত্বপাত করে। |] 

একজন নাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিলাবে নিজেকে মবসমস়ে 
সয়াজভাবনায় যুক্ত রেখে ইংরাজী ও বাংল ভাষায় সমাজও সাছিতা সম্পকিত 
বিষয়ে লিখে চলেছেন। পর্তযানে তিনি 'রবীন্দ্রভাক্তী বিশ্ববিষ্যালয়-এর ইংরেজী 
বিভাগের জধ্যাপক। 


লাশাত রুদ্র 8--পরিসংখালে লপ্ুন বিশ্ববিালয থেকে ডক্টরেট ক্ষার 
পর, অশোক কুদ্ব ফলিত অর্থনীতির গবেষণাতেই শিজেঃক নিযোজিত 
রেখেছেন । প্রাশিং টেকনিক বিষয়ে তার গবেষণা দেশে-বিদেশে যথেষ্ট গুরুত্ 
পেয়েছে। বরযানে কষি অর্থনীতিই তার গবেষণার প্রধান বিষয়। এ বিষয়ে 


তার গবেষণা ও অভিমত প্রচলিত ধারাঁর থেকে ভিন্ন সমাজের সাবিক বপাস্তরের 
সহায়ক । 


“আন আর্থ" 'গান্ঠী ৫--প্রাঘ সরবক্ষত্রেই আমাদের দেশ নির্ভরশীল 
সাহেবদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাধারা এবং বিতর্কের ওপর । শত্বরের 
দশকে পঠিষিবঙ্গের অর্থনীতির ছাত্রদের যৌবন এ দেশের অর্থনীতিচর্চার ধারা 
নিয়ে মন্তষ্ট থাকতে পারেনি । জন্ম হয়েছিল বাংল! ভাষায় সামাজিক অর্থনীতির 
পিক 'অন্ত অর্থ, (১৯৭৩ ডিসেম্বর)। পরবতী কালে যোগ দিয়েছেন সমাজ 
বিজানের অঙ্ান্ত বিষয়ের সফমনোভাবাপন্ন মানুষের! । পত্রিকা! ঘিরে গড়ে 
উঠেছে লহাজবিজঞখন চর্চার গোঠী “অন্ত অর্থ/:। (অন্ত অর্থ-এর পক্ষে লেখাচি 
প্রস্থত করেছেন অমিতাভ চক্রবর্তী, অশোক নাগ, নবীনানন্দ সেন, প্রদোষ নাখ, 
শুভেমছু দাশগুপ্ত এবং হুদীশ চৌধুখী)। 


